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২৫ মাৰ্চ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের দরজা 
খুলে জানা গেল রবীন্দ্রনাথের নোবেল 
পুরস্কার এবং আরো বহু মুল্যবান স্মারক 
অপহৃত হয়েছে। 

দুঃখের কথা, লজ্জার কথা । শোচনীয় এই 
কান্ডের পরে যথাবিহিত তদন্ত হবে, লাভ 
কিছু হবে এমন কথা বলা যাবেনা। 
এবং সে বাবদে কেউ যে কোনো ভাবেই 
ওয়াকিবহাল ছিলেন না একথাটা স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। 

আপাতত এই তদন্ত এবং সমাধানের 
চেষ্টার দিকে আমরা সংশয়ের সঙ্গে তাকিয়ে 
যাবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এই 
ঘটনার অভিঘাতে রবীন্দ্রসৃষ্টি বা রবীন্দ্রচিস্তার 
দিকে মানুষ পুনরায় আকৃষ্ট হবে, এমনও 
বলা যাচ্ছে না। 
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ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না’ : সোহিনী 
অনসূয়া হালদার 


রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং ছোটগল্পের চরিত্ররা বারবার বঙ্গসাহিত্য জগৎকে 
বিস্মিত করেছে, চমৎকৃত করে দিয়েছে। বিশেষত তার নারী চরিত্রগুলি স্বাতন্্যে 
অভিনব । বিনোদিনী (চোখের বালি /১৯০৩), বিমলা ঘেরে বাইরে ১৯১৬), 
দামিনী চেতুরঙ্গ/১৯১৫), লাবণ্য (শেষের কবিতা/১৯২৯) কিম্বা মৃণাল স্ত্রীর 
পত্র / শ্রাবণ ১৩২১) অনিলা (পয়লা-নম্বর / আবাঢ ১৩২৪) অথবা 
কাব্যনাটকের চরিত্র চিত্রাঙ্গদা ১৮৯২)--এরা প্রত্যেকেই বাধা পথের বাইরে গিয়ে 
সাহিত্যভুবনের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে অনাবিদ্কৃত 
প্রার্তরের মাঝে যেন এরা দাড় করিয়ে দিয়েছে চিন্তাশীল পাঠক সমাজকে । 
একের পর এক চরিত্র এসেছে এবং প্রত্যেককে দেখেই বোধকরি সাহিত্যজগতের 
মনে হয়েছে-ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ; চারিদিকে এবং চিরকাল 
যে রূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্।”” 

শেষ পর্যন্ত জীবনের গোধুলিবেলায় পৌঁছে তিনি এমন একটি চরিত্র নির্মাণ 
করলেন যা চতুর্দিকে আলোড়ন ফেলে দিল। চরিত্রটি হল “তিনসঙ্গি'-র 
‘ল্যাবরেটরি’ গল্লের সোহিনী । 

ল্যাবরেটরি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স আশির দ্বারপ্রান্তে। জীবনীকারের 
ভাষায়, ‘শরীর রীতিমত ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং দ্ৰুত ভাঙিতেছে। দৃষ্টিশক্তি 
এখন অতি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি ততোধিক দুর্বল, হাটিতে চলিতে অসম্ভব কষ্ট 
হয়।...শরীরের এই অবস্থাতে লিখিতে খুবই কষ্ট হয়--কিস্ত না লিখিয়াও পারেন 
না।”২ 

এই দৈহিক পরিস্থিতিতে তার শক্তিশালী মনন, মানব চরিত্র সম্পর্কে গভীর 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সৃষ্টিশীলতা বিস্ময়ে হতবাক করে। সমগ্র রবীন্দ্রসাত্র 
পরিপ্রেক্ষিতে নারী সম্পর্কিত এবং নারীপুরুষের সম্বন্ষ-সম্পর্বিত ভাবনার ক্ষেত্রে 
সোহিনী সম্ভবত সবচেয়ে এগিয়ে আছে। শুধু তাই-ই নয় পরবর্তী-কালের 
সাহিত্যে (এবং সমাজেও) নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে, ব্যক্তি রূপে বিচার 
করবার যে প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তারই একটি রূপ রবীন্দ্রনাথ 
সোহিনী-র মধ্যে যেন নির্দেশ করে গিয়েছেন। 








১। মানভগ্রন, গল্পগুচ্ছ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ পৃ ২৮২ 
২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড বিশ্বভারতী (১৯৬৪) পৃ ২৪৬ 
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ল্যাবরেটরি গল্পটি লেখা হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) এবং ওই 
সোহিনী-কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ তিনি 
জানতেন যে চরিত্রটির রীতি ভাঙা দুঃসাহসিকতা এবং অভিনবত্তের অন্তরালে 
থাকা তার অন্তরশায়ী সত্যটি খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। এই বিষয়ে প্রতিমা 
দেবী লিখেছেন--ল্যাবরেটরি গল্পটি লিখে পড়তে তার কত সংকোচ। লোকে 
ঠিক বুঝবে কিনা এই ছিল তার সন্দেহ, সেই জন্যে শ্রোতা সম্বন্ধে তিনি ভারি 
খুঁতখুতে ছিলেন ৷"* 
প্রতিক্রিয়া ছিল--“আর সকলে কি বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় 
আর মুখ দেখানো যাবে না। আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ 
হয়েছে--সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে ।'5 
গল্লের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে আছে ল্যাবরেটরি এবং তার অতন্দ্র প্রহরী রূপে 
কিশোরের বিধবা পত্নী সোহিনী! নন্দকিশোর ছিলেন প্ৰতিভাশালী বৈজ্ঞানিক। 
সবচেয়ে বড় কথা বিজ্ঞান সাধনার প্রতি তার ছিল এক নিষ্কাম ভালবাসা । 
এখানেই তার অসাধারণত্ব। জ্ঞানের এই সাধনাকে সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ করে 
তোলাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। (‘লোকটা ছিল সৃষ্টি ছাড়া, ওর ছিল 
বিজ্ঞানের পাগলামি এই পোড়া দেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে 
সম্ভাদরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যাবহারের যে সুযোগ - 
আছে আমাদের দেশে না থাকাতে ছেলেরা টেক্সট বুকের শুকলো পাতা থেকে 
আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে । ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের বড় 
রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওর পণ।”)। সেই মহৎ 
উপায়কে গুরুত্ব না দিয়ে মহৎ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার ক্ষেত্রেই নন্দকিশোর 
সোহিনীর যথার্থ মিলন। 














সোহিনী পাঞ্জাবের মেয়ে। 
সৌন্দর্যের সঙ্গে ঈষৎ কাঠিন্য মেশা তার রূপ চারিত্রিক শক্তির পরিচায়ক 
যেন। নন্দকিশোর তার রূপ যৌবন দেখে ভোলেননি। কারণ “নারীর ললিত 
লোভন লীলায়” বাধা পড়ার মত পুরুষ তিনি ছিলেন না। উপরস্ত সোহিনীকে যে 
৩। প্রতিমা দেবী / নিৰ্বাণ / পৃঃ ৭ / ১৩৮৮ 
৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় / কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (ছোটগল্পের ধারা) / পৃঃ ৮২-৮৩ / 
১৯১৩৭৩ 
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অবস্থা থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা খুব নির্মল বা নি 
আনে নামার মনি গানত মোট আতৰ পৱা পা এরর যার 
ET দামী নলা বাৱ রর মম টাকার মম, হায়ার মুল দল 

রর যথার্থ সঙ্গিনী। পত্নীতের বেড়া ভেঙে পুরুষের ব্রত সঙ্গিনী রূপে 
মা উল লাট । উজান আঁগনই মন ‘ভাঙন জোন রি TU) 

অন্যদিকে সোহিনী নন্দকিশোরের মধ্যে দেখেছিল তার যথাৰ্থ দোসরকে। 
তার অনমনীয় পৌরুষ এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেই যে তার নিজস্ব 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে-একথা সোহিনী উপলব্ধি করেছিল। এও অনুভব 
করেছিল যে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে খাঁটি ব্যক্তি হিসেবে তার মুল্য একমাত্র 
নন্দকিশোর-ই বুঝবেন। তাই প্রচলিত নৈতিকতায় সে আদর্শ স্ত্রী রূপে নন্দ 
না। আসলে সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে সোহিনী একমাত্র ব্যক্তিরূপেই 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই রূপেই সে এবং তার স্বামী পরস্পর 
পরস্পরকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিল । এই ধারণার সমর্থন মেলে প্রমথ নাথ 
বিশীর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন--“...সোহিনীকে বিচার করিতে হইবে প্ৰেয়সী 
রূপে নয় জননী রূপে নয়,_নারী রূপে অর্থাৎ ব্যক্তি রূপে ।৫ 

নারী সম্পর্কিত প্রচলিত চিন্তা NURI ডর রা ভান রানার রর 
প্রতিষ্ঠা করার এই প্রয়াস রবীন্দ্র সাহিত্যে কি আকস্মিক? কিংবা যুদ্ধোত্তর 
কালের আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই কি এমন একটি 
ব্যতিক্রমী চরিত্র দেখা দিল? এর উত্তরে বলা যায় যে" সোহিনী বাহ্যবিচারে 
অভূতপূর্ব হলেও রবীন্দ্ররচনার ক্ষেত্রে আকস্মিক নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তির 
স্বরূপ-রহস্য অন্বেফণের একটি পরিণত পর্যায় হিসেবে তাকে অভিহিত করা 
যায়। লক্ষণীয় যে সমাজ সংসার নারী পুরুষ সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে 
রবীন্দ্রনাথ মুলত ব্যক্তি মানুষকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সর্বদা । তাই সাধারণত 
তার নায়িকারা সকলেই রূপ লাবণ্যের অতিরিক্ত প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ৷ 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা সেখানে নারী পুরুষের সম্পর্কের 
মত আলী সারারাত দাম রি ররর যার পাড়ার রাস তোলো VENUE 
অতিরিক্ত ‘রূপের অতীত রূপ’-কে অনেকটাই অনুভব করেছে। বিনো 
বিহারী, পানির ভৱতি এট পার গাজা আজঃ রর Conti */ 
দামিনী প্রেমিকা রূপেই উপন্যাসে এসেছে। অর্থাৎ এরা আগে পুরুষের প্ৰেয়সী 
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ৰ্‌ 1 রমনী এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বা তপস্যার ক্ষেত্ৰেও 
এরা তেমন সক্ৰিয় নয়। অনাদিকে প্ৰেয়সী হলেও চিত্রাঙ্গদা কিন্তু খুব স্পছ্ধ ভাবে 
পুরুষের ব্রতসঙ্গিনী হবার দাবী করেছে। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেছে_ “যদি পাশ্শ্ধে 
রাখ / মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার / যদি অংশ দাও, যদি অনুনতি 
করো / কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, / যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী, 
/ আমায় পাইবে পরিচয় ।” এই প্রসঙ্গে তপোব্রত ঘোষ বলেছেন--‘কঠিন ব্ৰতে 
সোহিনীর পূর্বভূমিকা রচনা করেছে ।১ তবে শুধুমাত্র চিত্রাঙ্গদাকে সোহিনীর 
একমাত্র পূর্বসূরী সম্ভবত বলা যাবে না। কারণ পূর্বেই দেখা গেছে যে নারীকে 
ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করার একটা ভাবনা রবীন্দ্রসৃচ্চিতে প্রথমাবধিই ছিল। 
বিনোদিনী দামিনীর পর সবুজপত্র যুগের নারী চরিত্রশুলিকে অতিক্রম করে 
সোহিনীর মধ্যে সেই ভাবনারই চরম প্রকাশ। চরম প্রকাশ কারণ পূর্বোক্ত 
ব্যক্তিত্বশালিনী নায়িকাদের মত সোহিনী অনন্যনিষ্ঠ প্রেমিকা নয়। দৈহিক সতীত্ব 
মূল্যহীন তার কাছে। সেদিক থেকে কোন বন্ধন নেই তার। পুরুষের কঠিন 
ব্রতের সহযোগিনী সে। সেই তপস্যাকে সম্পূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রেই তার 
ব্যক্তিত্বের সার্থকতা, তার সতীত্ব । এই জন্যই সম্ভবত বলা হয়েছে যে 
পূৰ্বসূত্ৰ হল বিচিত্র-রূপিনী নারীর অন্ঞরশারী শুদ্ধ ব্যক্তিচেতনার স্বরূপ 
অনুসন্ধান। সোহিনী সেই অনুসন্ধানেরই পরিণত এক পর্যায়। 

সোহিনীর আগে দাড়িয়ে আছে সবুজপত্র যুগের নায়িকারা-মুণাল বা 

যারা স্ত্রীর পরিচয়ের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল রি 
সামনে রেখে। দাড়িয়ে আছে কুষুদিনীও, সা বাসৰ" 
অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিল। সোহিনী এদের থেকে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে 
গেছে। সোহিনীর স্বাতন্ত্যবোধ এদের থেকে অনেক তীব্র । অন্যদিকে মৃণাল এবং 
অনিলার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পুরুষের কোনো সন্বন্ধই থাকেনি এবং জীবনের 
কর্মক্ষেত্রের সক্রিয়তায় তাদেরকে পাওয়া যায় না। কিন্তু সোহিলীর সঙ্গে 
নন্দকিশোরের প্ৰগাঢ় সম্বন্ধ বর্তমান যা আরোপিত নৈতিকতার উধ্র্বে। জীবনের 
সক্ৰিয়তার ক্ষেত্রে সে শুধু অনুব্রতই নয়, নন্দকিশোরের অবর্তমানে তাকে একাই 
ব্রতরক্ষার সমস্ত দায় নিতে দেখা যায়। অথচ একনিষ্ঠ স্ত্রী সে নয়। বিবাহ পূর্বে, 
বিবাহ পরবর্তীকালে এবং বেধব্যাবস্থায় সে বহুগামিনী। সোহিনী একটি কন্যার 
জননীও বটে ৷ কিন্তু সন্তানের প্রতি তার আচরণ ঠিক মমতাময়ী জননীসুলভও নয়৷ 
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1" - দে৷, 


অর্থাৎ সোহিনী ঠিক প্রিয়ার জাতও নয় আবার মায়ের জাতও নয়। সোহিনী 


শুধুমাত্র ব্যক্তি, তার খাঁটি চরিত্রই তার একমাত্ৰ পরিচয়। প্রমথনাথ বিশীর কথায়- 
‘এই চরিত্রই তাহার ব্যক্তিত্ব, সংসারেও ইহাই তাহার একমাত্র নির্ভর ছিল। 
সমালোচনার ক্ষেত্ৰেও তাহাই একমাত্র নির্ভর হওয়া উচিত। চরিত্রের দার্ঢ্যের 
মূল্যেই তাহার মূল্য, অন্য মূল্য আরোপ চলিবে না। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রখর ব্যক্তিত্ব- 
শালিনী নারীর অভাব নাই, কিন্তু সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের উপরে প্রেয়সীত্ব বা জননীত্ব 
আরোপ হইয়াছে। কিন্ত সোহিনীতে অন্য সংস্কার মুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নির্ণ নারীত্র 
যেমন সমুজ্বল ভাবে প্রকট এমন আর কোথাও হয় নাই। এখানেই সোহিনীর 
বৈশিষ্ট্য । সমালোচককে একসুহুর্তের জন্যও ইহা ভুলিলে চলিবে না"।৮ ব্যক্তি রূপে 
এর সাদার বা নত ন ৰান জল পানা রনির নানান 
'রিয়ালিজম্‌'-এর অন্তরে থাকা খাটি “আইডিঃ 


বার্ধক্যের বীক্ষণাগারে 

এফ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরূপেই সোহিনীর আপ্রাণ প্রয়াস নন্দকিশোরের অবর্তমানে 
তার ল রকে বাঁচিয়ে রাখা । কারণ এই বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র ছিল তার 
রাগের চেয়ে ভরি এর মধ্য দিয়ে তিনি হতে চেয়েছিলেন মৃত্যু্জযী। এই 
উপলব্ধির থেকেই সোহিনী ল্যাবরেটরির সম্পর্কে বলে--একে যদি আমি বঁ 
মা tog কই ভন আই বাহাৰ উদে মহাঃ নটা পটী আতি আন 1 তাত 
নৈতিকতা এবং আরোপিত ধর্মবুদ্ধির উবের্ব এই সম্বন্ধ। ল্যাবরেটরি-র স্বার্থে তাই 
স্বামীর অবৈধ উপার্জন এবং স্ত্রীর বহ্ুপুরুষ সঙ্গ এমনকি একটি অবৈধ সন্তানের 
(নীলা) মাতৃত্বও তাই কোনো সংঘর্ষের সৃষ্টি করেনি । 
করে যে কি না বিজ্ঞান সাধনার ধারা অব্যাহত রাখতে পারবে । এক্ষেত্রে সে খোজ 
পায় রেবতী ভট্টাচার্যের এবং রেবতীর অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর মাধ্যমে সে 
রেবতীকে নিয়ে আসতে চায় ল্যাবরেটরির কাজে । এই অধ্যাপকের সঙ্গে 
কথোপকথনের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে সোহিনীর অতীত ৷ বিবাহপরবর্তী তার 
অসামাজিক প্রণয়ের স্বীকারোক্তি আমাদের বিস্মিত করে। নন্দবি 
লগা শর ভাৱে ক ক তোলি ওরা ও 
স্পষ্টতই বলেছে-বলতে ইচ্ছা করে না, নোংরা আমি। দু চার জনার সঙ্গে 
জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মলের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে? । 
রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়িকা সম্ভবত এরকম দুঃসাহসিক অকপট ভাষণ 
করেনি । পরের কাছে সোহিনী তার অতীত কীর্তি এভাবে মেলে ধরতে পারে কারণ 
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1 
মনে 


তার নিজের এই আচরণ কখনো তার মনে প্রবল নৈতিক অন্তর্থন্দের সৃষ্টি করেনি। 
অযথা কোনো আত্মগ্লানিও নেই তার । শৈশব থেকে ভালো মন্দের বোধ সোহিনী 
কারো কাছ থেকে অজন করেনি । চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রেও কোনো নিদিষ্ট ছক বা 
সংস্কার তার চরিত্রের ভিত্তিমূলে ছিল না। একেবারে নিজস্ব জীবন বোধের আলোয় 
তার পথচলা ৷ জীবন দিয়েই সে উপলব্ধি করেছে জীবনকে । তাই মন্দকে স্বীকার 
করে নিয়েই সে সহজে পার হয়ে গেছে, মনে কোথাও কোনো আঁচ লাগেনি । 

অন্যদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এই বহ্ুগামিতার পক্ষে কোনো যুক্তি খাড়া 
করেনি সোহিনী ৷ বরঞ্চ একে সে 'পাপ"ই বলেছে। “স্মরণীয় : ‘জমা পাপ একে 
একে জ্বলে যাচ্ছে”। কিন্তু তার জন্য কখনো পাপবোধে ভোগেনি। কারণ সে 
জানতো EN নানে জনমত মানী আছে নন্দকিশোরের ব্ৰতের প্রতি 

দ্ধতায়। এই সাধনার ক্ষেত্রে সে নন্দকিশোৱের মধ্যেও কোনো খাদ দেখতে 
হি আৱ Co Tee woe nacelle SOI aCe তক 55 
সে পাপই বলেছে। স্মরণীয় : ‘টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে 
সে তার সঙ্গে’) সোহিনীর মনে কোনো প্রানি আনেনি । কারণ দুজনের জীবনের 
প্রবসত্য ছিল অবিচলিত । 

সর্বোপরি ব্যক্তি হিসেবে সোহিনী নিজেকে জানত আগাগোড়া। তার দুৰ্নিবার 








প্রবৃত্তির বেগকে যেমন জানতো তেমনই জানতো যে ল্যাবরেটরির যে দায়বদ্ধতা 
তার আছে সেখানে সে একশো ভাগ খাঁটি। নন্দকিশোরও জানতেন সে কথা। 


সেইজন্য সোহিনীর বলিষ্ঠ উক্তি-“আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি 
আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না।’ 

সোহিনী অবশ্য এও বলেছে বে ল্যাবরেটরির অর্থের প্রতি লুন্ধ তার প্রাক্তন 
প্রেমিকেরা তার আসক্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কারণ তাদের দৃষ্টি 
ল্যাবরেটরিতে পড়তেই প্রেমের মোহ কেটে গিয়ে জেগে উঠেছে সোহিনীর 
ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব, রক্ষয়েত্রী রূপ, যে সমাজের আইন কানুন ভাসিয়ে দিতে 
পারে দেহের টানে পড়ে কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানী করতে অপারগ। আবার 
আসক্তির পালা শেষ করে দিয়েও শুধুমাত্র ল্যাবরেটরির স্বার্থে সে একধরনের 
নিষ্কাম ছলনার জাল বিছিয়ে বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেন্ড ক্লার্ক আর মন্মথ চৌধুরীর 
মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মম্মথ চৌধুরীর প্রতি তার 
শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং গভীর বন্ধুত্বের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। 

সোহিনীর নির্বাচিত রেবতী বিজ্ঞানের প্রথম সারির উজ্জ্বল ছাত্র হলেও 
ব্ক্তিত্বহীন এবং তার পিসিমা-নিয়স্ত্রিত চরিত্র, বলিষ্ঠ পৌরুষের কোনো দৃঢ়তা বা 
দীপ্তি লেই। সোহিনী দুর্বলচিত্ত রেবতীকে নীলার মোহিনী যৌবনের আকর্ষণে 
খুব সহজেই ল্যাবরেটরির কাজে নিয়ে আসতে কৃতকার্য হয়। কিন্তু রেবতীর এই 
অনায়াস আত্মসমর্পণ তার মনে আশঙ্কাও জাগায় কারণ তার নিজস্ব উপলব্ধি 


[ ১০ ] 





হল--“বিদ্দাসাধনার বেড়া দেওয়া খেত যে--সে গরুর চরবার খেত নয়।’ তাই 
বেবতীর সঙ্গে নীলার বিবাহের প্রাথমিক সংকল্প সে ভেঙে দেয়। ল্যাবরেটারির 
সম্পূৰ্ণ দায়িত্বও রেবতীকে দেয় না। একটা ট্রাস্টি বানিয়ে রেবতীকে তার 
প্রেসিডেন্ট করে দেয়। 

অন্যদিকে নীলাকে সে রেবতীর কাছে থেকে তফাৎ রাখতে চায়। আপন 
সন্তান হলেও এক্ষেত্রে নীলা সোহিনীর প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে ওঠে। পরমাসুন্দরী 
এবং উগ্র যৌবনা নীলা যেন অন্ধ প্রাণশক্তির প্রতীক যার সান্নিধ্যে পুরুষের 
তপোভঙ্গ ঘটে । এই ভাঙন ধরানো মেয়েটিকে স্বয়ং সোহিনী বর্ণনা করেছে উগ্র 
মদিরা রূপে । সোহিনীর মধ্যেও ছিল প্রাণশক্তির বেগ কিন্তু তা কখনো তার 
চিত্তশক্তিকে পরাভূত করে ব্রতভঙ্গ ঘটায়নি। বরং তা পাশাপাশি সহাবস্থান 
করেছে। এদিকে ল্যাবরেটরির পক্ষে ক্রমশই ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে নীলা। 
সম্পত্তির অধিকার এবং নিজের চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন অবাধে চালিয়ে 
নীলার মাঝখানে আবার এসে দাড়ায় সোহিনী, তার অবিচলিত বলিষ্ঠতা নিয়ে। 
বলতে পারে-এএ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের 
সলিসিটরকে । এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায় । ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার 
সময় হয় তো হিসেব নেব।’ 

শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটরি, যা তার কাছে দেবতার মন্দির তার ওপর থেকে 
নীলার কালদৃষ্ঠি সরানোর জন্য নিজের অবৈধ সংসর্গের ফল যে নীলা একথা 
সর্বসমন্ষে জানাতেও সে দ্বিধা করে না। এ সমস্তই শুধু ল্যাবরেটরির স্বার্থে । 
সোহিনী তার খাটি স্বভাবকে কোথাও অস্বীকার করেনি। তাকে স্বীকার করে 
অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য। এই শক্তির বলেই স্বভাবকে সে স্বীকার করলেও স্বভাব 
তাকে অভিভূত করতে পারেনি নীলার মত। এই চারিত্রিক দৃঢ়তা তার ব্যক্তিত্ব 
এবং ব্রতসত্য সাধনার মূলে দাড়িয়ে আছে। এ না থাকলে শুধু পরের কাছে নয় 
নিজের কাছেও সোহিনী দাড়াতে পারতো না। নিজের ভিতরকার এই শক্তির 
কারণেই মানুষ হিসেবে বাইরের কোনো ধার করা আইডিয়ালিজম-এর প্রয়োজন 
তার নেই। প্রমথনাথ বিশীর কথায়, ‘সোহিনী স্বতন্ত্র জাতের মানুষ, তাহার 
রিয়ালিজম্‌ অত্যন্ত পাকা । এত বেশি পাকা যে আইডির়ালিজমের সঙ্গে আপস 
রফার প্রয়োজন অনুভব করে নাই, বরঞ্চ নিজের দুঃসহ তাপে পাকিয়া উঠিয়া, 
নিজেই এক প্রকার আইডিয়ালিজমে পরিণত হইয়াছে।”* 
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শেষ পৰ্যন্ত ল্যাবরে রিনার ররর রান সাধ wn 
যায়। নীলার মারণ-টানে ভেসে গিয়েই সে প্রমাণ করে তার অপদার্থতা। রেবতী 
নন্দকিশোর নয়। 'পৌরুষের ম্যাগ্নেটিজম্* তার করারত্ব নয়। মানব বিশ্বে নারীর 
প্রতি টান মেনে চলার পাশাপাশি টান এড়িয়ে চলার তত্ব যে পুরুষের অধিগত 
তারই মধ্যে রয়েছে 'পৌরুষের ম্যাগনেটিজম্?।১০ এ ক্ষেত্রে রেবতীর অসহায় 
আত্মসমর্পণ তার চুড়ান্ত ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে । শুধু ভাই নয় তার ব্যক্তিত্বহীনতা 
এবং দুর্বল পৌরুষ নীলার আকর্ষণকে স্বীকার করারও শক্তি হারায়। কারণ তার 
অবচেতনে যে মাতৃমুর্তির ছায়া রয়েছে তাই-ই তাকে পিছু ডেকে নিয়ে যায়। 
চরিত্রের দিক থেকে শেষ পর্যন্ত সে একটি গোবৎসে পরিণত হয়। 

সোহিনীর যোগ্য উত্তরসাধক অনুসন্ধানের অসাফল্যেই শেষ হয় ল্যাবরে 
রগ ও রা রা পা আতে 
স্থান করে নেয়। এই প্রখর বুদ্ধিশালিনী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং শুধুমাত্র নিজের 

ব্যশক্তির জোরে দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি সোহিনীকে ভোলা যায়না কিছুতেই। 
বার্ধক্যের বীক্ষণাগারে সোহিনী কবির এক নতুন আবিষ্কার ৷ 

পূর্বেই দেখা গেছে যে রবীন্দ্র সাহিত্যে সোহিনীর আবির্ভাব আকস্মিক নয় । 
একই সঙ্গে এও সত্য যে এই চরিত্রটি গড়ে ওঠবার একটা প্রেক্ষাপটও ছিল-_ 
বহির্জগতে এবং কবির মনোজগতেও । বাইরের দিক থেকে সেই সময়টার প্রতি 
নিদেশ করেছেন ভূদেব চৌবুরী। তিনি দেখিরেছেন যে তখন যুদ্ধোত্তর কালের 
উপান্তসীমা। এ সময় পুরাতন মসুল্যবোধ ভেঙেছে। নতুন মুল্যবোধে ব্যক্তিই 
একমাত্র স্বীকার্ব অন্তিত্ব। ব্যক্তি তার মুল্য খুজে ফেরে । সোহিনীর চরম পরিচয় 
তাই তার ব্যক্তিত্বে। নন্দকিশোর সোহিনীর মিলন স্ক্রী-পুরুব অতিরিক্ত দুটি 
ব্যক্তির মিলন। অর্থাৎ সমাজ, এতিহ্য, সংস্কার, নৈতিকতা এবং ধর্মবুদ্ধি 
আরোপিত পুরাতন মূল্যবোধ যখন ভেঙে গেল তখন ব্যক্তি এবং তার 
পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তিভূমি হয়ে গেল পব্রতসত্যসাধন'। সোহিনীর 
চরিত্র এবং পুরুষের নেন্দকিশোর) সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নৃতনতর এই 
কথাটিহ বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । ৃ 

রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের প্রেক্ষাপটটি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন প্রমথনাথ 
বিশী। তার কথায়-“রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্ৰিলোকদশীও বটেন। 
চেতন উচ্চেতন ও অবচেতন তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।”১১ 

প্রমথনাথ বিশীর মতে কবির প্রথম দিককার সৃষ্টি ‘উচ্চেতন' অর্থাৎ 
নিরসন নানান পিসির জান রানা বিরান গাজার 
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এই অবচেতলমুখী সৃষ্টির মধো তার চিত্র এবং গদ্য কবিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা 
যায়। গদ্য কবিতা অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু (স্মরণীয় £ কিনু গোয়ালার গলি)। 
গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে এই অনুপ্রেরণা “তুলনামূলকভাবে মৃদু কিন্তু চিত্রে এবং 
ল্যাবরেটরি গল্পে নিঃসংশয় এবং প্রবল। 

রবান্দ্রনাথের মনোজগতে এই অবচেতনের আবির্ভাবের দুটি কারণ প্ৰমথনাথ 
বিশী নির্দেশ করেছেন। প্রথমত বৃদ্ধ বয়সে সজ্ঞান চেতনার প্রভাব শিথিল হলে 
এমনটি ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত ১৯৩৭ সালে কবি কঠিন 'লীড়ায় আক্রান্ত হন। 
এ সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভার সম্ভবত অবচেতনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার 

নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছুডাকা অক্লান্ত আগ্রহে 
আবেশ আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার ।, 

সোহিনীকে সেই অকৃতার্থ অতীতের সুযোগ্য প্রতিনিধি বলা যায়। তিনসঙ্গির 
গল্পশুলিই তার অবচেতন অভিজ্ঞতার ফসল । কিন্তু, তার চরম রূপ €সাহিনীতে 
বর্তমান ৷ ব্যক্তিমনের অন্তগুর্ট রহস্য সেখানে ধরতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
সোহিলী বলেছে--"মন যে লোভী, সাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে 
লুকিয়ে রেখে দেয়, খোচা পেলে জ্বলে ওঠে ।' এ সম্ভবত অবচেতনার অতৃপ্ত 
তৃষ্ণার দহন-ই। অথচ আরোপিত নৈতিকতার সামনে ব্যক্তি অসহায়। ভাই ভড়ং 
করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যায় মেয়েদের ৷ দ্রৌপদী কুম্ডীদের সেজে বসতে হয় 
সীতা সাবিত্রী। 

নারীকে ব্যাক্তিরূপে সম্পূর্ণ করে দেখার চেষ্টা হয়েছে সোহিনীর মধ্য দিয়ে । 
তাই রবীন্দ্রনাথ তার খাঁটি স্বভাবকে কোথাও চাপা দিতে চাননি । স্বভাববর্মে সে 
কায়িক সতীত্ব অনায়াসে তুচ্ছ করে । এর উর্ধে ন্দকিশোরের সঙ্গে তার সম্পর্ক । 
‘বড়’ বলে স্বামীকে সে শ্রদ্ধা করে আবার স্বভাব ধর্মে তাকে সন্দেহও করে। 
নিজের দুর্নিবার বাসনার অভিজ্ঞতায় নন্দকিশোরকেও্ তেমনই ভাবতে চায় 
(যদিও তার কোনো ভিত্তি ছিল না)। ব্যক্তিমনের জটিল রহস্য এর মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত। এই পথেই নারীর যাবতীয় সামাজিক পরিচয়কে অতিক্ৰম করে, 
ব্যক্তিরূপে স্বভাবধর্মের সমস্ত দাবীকে মেনে নিয়েই সোহিনীর জীবনসতোর 
আবির্ভাব। তার এই সত্যরূপটি ধরতে গেলে এতগুলি সংস্কারের প্রাচীর 
ডিডোতে হবে বলেই বোধ হয় সোহিনীকে নিয়ে কবির এত উদ্বেগ ছিল। 

সোহিনী সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন মনে জাগে । সেটি হল রবীন্দ্রনাথ তাকে 
পাঞ্জাবি রমণী রূপে নির্মাণ করলেন কেন? তবে কি তার কোনো সংশয় ছিল যে 
বাঙালি মেয়ের এই ধরনের চরিত্র চিত্রণ সকলের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে 
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পারে। সোহিনীর পরবর্তী নায়িকা ‘বদনাম’ গঙ্গের সৌদামিনীও ব্রতসত্যের জন্য 
দাম্পতা সত্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। কিন্ত তবুও সৌদামিনী সোহিনী নয়। 
হয়ত সেকালে বাঙালি মেয়ের পক্ষে সংস্কারের সমস্ত শিকড় উপড়ে ফেলে 
র চারিত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না- রবীন্দ্রনাথ তা উপলদ্ধি 
করেছিলেন । 

কিন্ত এ কথা সত্য যে সোহিনী পাঞ্জাবি রমণী হলেও তার মধ্যে ভবিষ্যৎ 
বাঙালি নারীর অন্যসংস্কারমুক্ত ব্যক্তি চেতনার সূত্রপাত ঘটে গেছে পরবর্তী 
দীর্ঘসময় ধরে সাহিত্যে যার ক্রমান্বয় অগ্রগতি পাঠক দেখেছেন। এখানেই 
সোহিনী চরিত্রের গৌরব এবং সার্থকতা । 
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বলাকা কাব্যগ্রন্থের অন্তগতি তিনটি কবিতা, শাজাহান (এ কথা জানিতে তুমি 
ভারত-ঈশ্বর শাজাহান, ১৪ কার্তিক ১৩২১) চঞ্চলা (হে বিরাট নদী, ৩ পৌষ 
১৩২১) এবং বলাকা সেন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের হস্ৰোতখানি বাঁকা, কার্তিক 
১৩২২) লেখা হয়েছিল বাংলার বাইরে। প্রথম দুটি এলাহাবাদে এবং তৃতীয়টি 
শ্রীনগরে । বলাকা কাব্যগ্রন্থের অন্য কবিতাশুলি লেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, 
কলকাতায় এবং উত্তরবঙ্গে । ১৯১৪ সালের মে মাসে কবি হিমালয়ে রায়গড়ে 
যান ৷ সেখানে তিনি গীতিমাল্যের কয়েকটি গান রচনা করেন। এই শান্ডরসপূর্ণ 
গানগুলির সঙ্গে সেখানে থাকতেই লিখলেন “সর্বনেশে" ‘আহান’ ও ‘শস্খ'র মতো 
ওজস্বিতাপূর্ণ কবিতা । এগুলি সবই বলাকায় সঙ্কলিত হয়েছে। এ সময়ে মুরোপে 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে এই শ্রেণীর কবিতা ‘পাড়ি’ 
লিখলেন ৷ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এই “পর্বাট নিবিড়ভাবে গানের 
পর্ব দিন পঞ্চাশের মধ্যে আটষষ্টিটি কবিতা ও গান লিখিত হয়।’ 

এরপর রবীন্দ্রনাথ কয়েক মাসের মধ্যেই আবার বুদ্ধগয়া, এলাহাবাদ, 
কলকাতা, আবার এলাহাবাদ কলকাতা, কাশ্মীর ঘুরে এলেন। এবার কাশ্মীরে 
থাকতেই লিখলেন ‘বলাকা’ নামের কবিতাটি । তারপর ফিরে এসে বলাকার 
অন্যান্য কবিতা । তখনও গীতিমাল্য, গীতালির কাব্যধারা শেষ হয়ে যায় নি। 
বলাকার যুগ বলতেই আমরা সাধারণত বুঝি গীতাঞ্জলি-শীতিমাল্যের কবিতা 
থেকে এক ভিন্ন ভাব প্রেরণায় লেখা কবিতার যুগ। গীতাঞ্জলির যুগে 

[ানসে অধ্যাত্ম প্রেরণার জাগরণ, আবার বলাকায় দেখতে পাই 
মানবাভিমুখী কবিতা। বলাকার যুগে তিনি যেন ঈশ্বর-সাধনা ছেড়ে আবার 
মানবসংসারের মধ্যে এসে দীড়ালেন। মানুষের সমাজে সভ্যতায় যে 
ক্রমগতিশীলতা আছে, ১৯১২-তে যুরোপ যাত্রার ফলে তিনি সে বিষয়ে 
বিশেষভাবেই সচেতন হয়ে উঠলেন । “পথের সক্চয়ে' য়ুরোপযাত্ৰার সময়ে তিনি 
লিখেছিলেন- 

‘প্রাণ আপনি চায় চলতে ; সে তার ধর্ম। না চললে সে যে মৃত্যুতে গিয়ে 
ঠেকে । এইজন্য নানা প্রয়োজনে ও খেলার ছুতোয় সে কেবল চলে । পদ্মার চরে 
উড়তে এই পদ্মার বালুতটের উপর এসে পড়েছে... 

আমার ভিতরেও বাসা বদল করবার ডাক পড়েছিল। যে বে্টনের মধ্যে 
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আছি সেখান থেকে আর একটা কোথায় যেতে হবে। চলো, চলো। ঝরণার 
মতো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ 
এমন বিচিত্ৰ, আকাশ এমন অসীম। সেইজনাই তো বিশ্ব জুড়ে অণুপরমাণু নৃত্য 
করছে এবং অগণ্য নক্ষত্ৰলোক আপন আপন আলোকের শিবির নিয়ে প্রান্তরচারী 

রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছিলেন ১৩১৯-এর ২১-এ জ্যৈষ্ঠ । তখনই তার মধ্যে 
বলাকার কেন্দ্রীয় ভাবটি বীজরূপে এসে গিয়েছে। উদ্ধৃত অংশে বলাকার ‘ছবি’ 
শাজাহান’ ‘চঞ্চলা’ 'বলাকা'--এই চারি গতিদ্যোতক কবিতার তাববীজ লক্ষ্য 
নললে শৰ CY 
HERO অমমৱোৰ আৱ UE আউট আকল Ene তে ভন ভাতত 
এক সময়ে তিনি ছিলেন নিভৃতচারী সৌন্দৰ্যসাধক। তারপর তিনি নেমে আসতে 
দেশভাবনা নিয়ে গেল জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গে। একদিন সেখান থেকেও 
তিনি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের তপোবনাশ্রমে। খেয়ায় তিনি জীবনের এক 
পার থেকে অন্য পারে এসে 'পেছিলেন, যেখানে তার নম্ৰ প্রার্থনা “আমার মাথা 
নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে’। তারপর এল আর এক বড়ো 
পরিবর্তন--তার বিদেশবাত্রা । 

বলাকার কবিতায় এই দুই বিপরীত ভাবেরই সমাবেশ, প্রেম ও 
সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নিরন্তর চলার আবেগ। 





রবীন্দ্রনাথ সেবার আগ্রায় যাননি । এলাহাবাদে থাকতেই আগ্রার তাজমহল 
এবং তার নির্মাতা সম্ৰাট শাজাহানের কথা মনে পড়েছে । কত বৎসর চলে গেল 
তাজমহল কিন্তু সৃষ্টির বিস্ময়রূপে স্থির হয়ে আছে। আর তাকে নির্মাণ করেছেন 
যিনি তিনি চলে গেছেন অতীত ইতিহাসের পাতায়। একটি স্থির আর তিনি 
চিরযাত্রী। একটি স্থিতির প্রতীক আর তার স্ৰষ্টা গতির প্রতীক । কবিতার মূল 
রাখতে চেয়েছিলেন এই শিল্পসৌধ রচনা করে কিন্তু প্রেমিক তার প্রেমকে ভুলে 
যাত্রা করলেন মহাকালের পথে । প্রেমের বন্ধন ছিড়ে যাত্রা করতে পেরেছিলেন 
বলেই তিনি তার কীর্তির চেয়ে মহৎ । কীর্তি স্থির কিন্তু তিনি মুক্ত। 

কবিতার প্রথম অংশে প্রকাশ পেয়েছে সম্ৰাট সাজাহানের বাসনা তার 
প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখবার। শাজাহানের অমিত প্রতাপ ছিল আর ছিল 
অফুরন্ত এশ্বৰ্য। সে-সবের চেয়ে প্রেমকেই বড়ো করে দেখেছিলেন তিনি । প্রতাপ 
এশ্বর্য এমন একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু প্রেম যেন থাকে চিরজীবী হয়ে। 
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সম্ৰাটের বেদনায় সৰ্বহর নির্মম কালও বেদনার্ত হয়ে চোখের জল ফেলবে। 
তাজমহল সেই চোখের জল । 

কিন্ত সম্রাটের এই যে আকাঙ্ক্ষা প্রেমকে চিরস্মরণীয় করার-তারও কি অর্থ 
আছে? সব কিছুর মতো মানবও কী বিস্মরণপরায়ণ চিরচলিষফ্ণু নয়? সে-ও কী 
হৃদয়ের বেদনাকে সঞ্চয় কুরে রাখে? কালের নিয়মে তাকেও কী সব ভার 
ফেলে চলে যেতে হয় না? যেমন করে বসন্তের মাধবী ঝরে যায় হেমস্তে 
বিবর্তনের চিহ্ন ফুটে ওতে । এই বিশ্বনীতির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ও তো তাল 
মিলিয়ে চলে । একদিন তাই এই প্রেমণ্ড বিস্মৃত হবে । অথচ সম্রাটের আকাঙ্ক্ষা, 
তার যা অনুভূতি, অন্যকেও তা স্পর্শ করুক। কী করে তা সম্ভব? ক্ষমতা দিয়ে 
এশ্বর্য দিয়ে তো কালকে জয় করা যায় না। কিন্তু সেটা সম্ভব হতে পারে 
সৌন্দর্য দিয়ে। তিনি এমন শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করে যাবেন, যা হবে কালজয়ী । 
তেমনি এই সৌন্দর্য দিয়েই এককাল থেকে অন্যকালে পাঠাবেন তার প্রেমের 
বার্তা । 
ভেঙে গ্িয়েছে। রাজকীয় ভোগবিলাসের স্মৃতি মিলিয়ে গিয়েছে কিন্তু তার 
প্রেমের দূত আজও ঘোষণা করে চলেছে, আমি আজও তোমাকে ভুলিনি । 

এই পৰ্যন্ত প্রেমের বাসনা, প্রেমিকের থেকে বিচ্ছেদের বেদনা, প্রেমের 
আত্মচেতনা সবই ডপমায় চিত্রকল্ে ফুটিয়ে তূলেছেন। এ প্রেম মানবিক । ভাই 
এতে দুঃখ বেদনা সুখ আছে। কিন্তু এতে একান্ত নিজের করে পাওয়ার বাসনাও 
প্রবল। সেটাই ভোগের ক্ষুদ্রতা। সম্ৰাট তার চেয়ে অনেক মহৎ বলেই সেই 
বন্ধনকে মানতে চান না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “বেগমমণ্ডলী-পরিবৃত বাদশাহর যে 
প্রেম কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলতি 
পথের। মমতাজও বেগমদের অন্যতম। তার প্রতি বাদশাহের প্রেমের বিনাশ 
হয়নি কারণ ‘মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিলেন” । বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বলতে চান 
যে-শ্রেম আত্মসুখী সে-ই ভোগলিপ্ত। তাকেই তিনি ধিক্কার দিতে চান। কবিতার 
এই অংশে অর্থাৎ “ভুলি নাই’ পর্যন্ত অংশে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাসনাদীপ্ত 
প্রেমকে । এই প্রেমকল্পনা রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কাব্যে কতো স্পষ্টোচ্চারিত ছিল 
তার দৃষ্টান্ত 








তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া 
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া 
এ কি সত্য? 


এ কি সত্য? 
লেখা অসীমের তন্ব্ব। 
হে আমার চিরভক্ত 

এ কি সত্য? 

(প্রণয় প্র বল্সনা) 
এতে প্রেমিকার ব্যাকুলতা, বিস্ধস্দ আনন্দ, আত্মগৌরববোধের গর্ব 
কিন্ত এর পরেই কবিতার সুর বদলে গেল। কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল চিরপথিক 

শাজাহানের নৈর্বাক্তিক সত্তায়। এই শাজাহান ঠিক মানবিক সত্তা নয়। সে 
মৃত্যুহীন মানবাত্মা। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন “শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ 
টিনা UE OS OR জা নো সাও রা পারাপার লা 
প্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না-ওর মধ্যে তাকে কুলোয় না বলেই এত 
রা যেতে হয়।” এই অর্থে মানবাত্মার ক্ষয় নেই, 
মৃত্যু নেই। “শাজাহান'পরিচয় তার মৰ্ত্য জীবনের পরিচয়মাত্র । আসলে নতুন 
নতুন জন্মজীবনের মধ্যে দিয়ে অজর মানবাত্মা নতুন নতুন রূপ লাভ করে। তাই 
“তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে’ । 
রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টির সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টি এবং পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মিলে গেছে। ভারতীয় দর্শনে আত্মা অমর, প্রতি জন্মে রূপান্তর 
লাভ করে মাত্র। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বস্তুজগতে বিবর্তন চির অব্যাহত । 
প্রসারিত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন জীবনকে । সেই জীবন চির চলমান চির 
পরিবর্তনশীল । এতে মুহুর্তের প্রেম অর্থহীন হয়ে যায়। 
তাই এ ধরারে 
জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে 
মৃৎপাত্ৰের মতো যাও ফেলে। 
দৃ জীবনের কৰ্ম, জীবনের প্রেম সবই ক্ষণিক, তাই অৰ্থহীন । 
আমাদের দেশের ভ্ঞানীরা এই ক্ষণজীবনের মোহে বদ্ধ হতে নিষেধ করেন। এই 
চিন্তার দাৰ্শনিক বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ৷ কিন্তু এই চিস্তা মানুষকে 
উদাসীন করে দেয়। এই মনোভাব সংসার-বিরক্ত সম্ন্যাসীর হতে পারে, কবির 
নয়। কবি বলেন, “মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই+। তাত্বিক দৃষ্টিতে প্রেম 














* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র ১৪, পৃ. ১১২। ‘মমতাজ যথাসময়ে 
মারা গিয়েছিলেন” এ কথার অর্থ ঠিক বোঝা যায় না। ‘যথাসময়’ মানে কোন সময়? 
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মিথ্যা, ভালোবাসা মিথ্যা, দুঃখবেদনাও তেমনি মিথ্যা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 
কি তাই? 

কবি রবীন্দ্রনাথ যে সংসার ও প্রকৃতির, মানুষের স্নেহ প্রেমের আকর্ষণকে 
মিথ্যা বলেন না, আবার আর এক দৃষ্টিতে সে সবই অর্থহীন--এই দ্বন্দের ফলে 
শাজাহান কবিতাটি বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমে প্রেমের সৌন্দর্য রচনা করে আৱরম্গু 
করলেও পরে তাকে বলেছেন মৃৎপাত্ৰের মতো পরিত্যজ্য। এই দুটি মনোভাবই 
কখনও একটি কবিতাতে কখনও আলাদা আলাদা কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। 
বন্ধনহীন চিরচলার যাত্রী অমৃতময় মানবাত্মা। এই উপলব্ধি বলাকা কাব্যে প্রাধান্য 
পেয়েছে। তাই মনে হয় এমন কবিতায় তত্বই যেন রসের স্থান নেয়। আবার 
খামৰির দৃষ্টিতে মানুষ অমৃত স্বরূপ বলেই মহাজীবনের উপলন্ধিতে সে আনন্দময় 
হয়ে ওঠে। সে-ও তার পরম প্রাপ্তি। বলাকার অন্য একটি কবিতায় তিনি 
০০ ্‌ 

নিদারুণ দুঃখরাতে 


মানুষ চুর্ণিল সবে নিজ মর্ত্যসীমা 
তখন দিবে না দেখ! দেবতার অমর মহিমা । 
তত্ত্বই যেন রসে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বের যে 
রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তাকে তিনি দেখার আনন্দেই 
দেখেছিলেন। সেটা রসেরই দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার্য। 
শাজাহান’ কবিতার প্রর্থনার্ধে প্রকাশিত প্রেমের মেদুরতা অবশ্যই মিথ্যা নয়। 
বিশ্বের রূপ চিরচলমানতার রূপ হলেও জীবনের ক্ষণিক সত্যটুকুও মিথ্যা হয়ে 
যায় না। জীবনের প্রতি কবির আকর্ষণ করুণ ও সুন্দর । তিনি এ কথা বলেননি 
যে মহাজীবনের পথে মমতাজের প্রেমকে পেছনে ফেলে গেলেন বলে ০স-প্রেম 
অসুন্দর বা অর্থহীন। বরং পথিক চলে যাক। এই দুদিনের প্রেম শিল্পের যে 
সৌন্দৰ্য রচনা করল তার মুল্য ভাবীকালের কাছে থেকেই গেল। এ যে 
মেঘদূত। একজনের হৃদয়ের বার্তা ভবিষ্যতের প্রেমিকদেরও স্পর্শ করে যাবে। 
সেখানেই শিল্পের সার্থকতা । 
বলাকা-পুর্ববর্তী যুগে মরজীবনের প্ৰতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ যত গভীর ও 
গাঢ় ছিল সম্ভবত খেয়া-পরবর্তী গীতাঞ্জলি যুগে আর ততখানি মোহমুগ্ধ ছিল না। 
অধ্যাত্ব-অনুভূতি তার চিত্তে বৈরাগ্যের ধূসর আভা এনেছিল । খণ্ড-জীবন থেকে 
বিশ্বজীবনে অতিক্রমন অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই ভারতীয় সাহিত্য- 
প্রকৃতির বিশেষত্ব। "শাজাহান, কবিতার কঙ্গনারীতি যুরোপীয় কাব্যে পাওয়া যাবে 








কিনা সন্দেহ। এর সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের বিশ্বাস জা 
বলেছিলেন- 
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'পরিপুর্ণ তার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে 
বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেও 
সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। 

যে জাতি খণ্ডসত্যকে প্রাধান্য দেন, যাহারা বাস্তবসত্যের অনুসরণে ক্লান্তি 
বোধ করেন না, রা Tots anne See Es তাহারা জগতে 
MOREE আভা বানী অনাত dren? সম “Ure wee আকে 
বিদিক্ষামিত্যাঃ ‘যীহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা- সমস্ত 
বিরোধের শান্তিউপলদ্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাহাদেরও খণ 
কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে।’ 

মমতাজ-শাজাহানের প্রেম জীবনের খণ্ডরূপের। কিন্তু শাজাহানের অখণ্ড 
মহাজীবনের যাত্রা সেই পরিপূর্ণ তার আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। 

এই দ্বিধা দিয়েই শাজাহান কবিতাটির অপূর্বতা। 











ঘটেছে ‘চঞ্চলা’ কবিতায়। শাজাহান কবিতায় সম্রাটের প্রেমকে অবলম্বন করে 
জীবনের চলিষু৪তার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। আর চঞ্চলা কবিতায় বিষয় 
শুধু বস্তুহীন রাপহীন কালের প্রবাহ, এতে আর কোনো বিষয় নেই। রবীন্দ্রনাথ 
‘সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে বিরাট অন্ধকারকে দেখেছিলুম মনে হচ্ছিল, সেই 
তিমির রাত্রিই যেন এই অদৃশ্য অতল অপার বিরাট বিশ্বনদী। জলে একটা ঢেলা 
ফেললে প্রথম একটি তরঙ্চক্র হয়। সেই তরঙ্গচত্র আর একটি বৃহত্তর তরঙ্গ 
চক্রকে উৎপন্ন করে, এমনি করে চক্রমালা বেড়েই চলতে থাকে । অকূল অপার 
জলে তার শেষ দেখবার মতো শক্তি আমাদের নেই। এরই নাম সংস্কৃতে 
রঙ্গমালা। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, সৌরজগৎ ঘুরছে আর কোনো 
তারাকে ঘিরে । আবার সেই তারামণ্ডল ঘুরছে আর কোনো কিছুর চারদিকে, 
কোথাও কি তার শেষ আছে? এই ভ্রাম্যমান চক্রমালার কোথায় অবসান, সেটাও 
প্রাণের অসীম জগতেও চলছে ঘূর্ণায়মান অনন্ত চক্রমালা। কুঁড়ি হতে ফুল, 
অবোধ্য বিরাট ধারা সদাই শ্রাণবেগে প্রবহমান। আমার শরীরে আমার সর্বাঙ্গে 
আমার শিরায় শিরায় অণুপরমাণুতে বিশ্বব্যাপী এই তরঙ্গমালা চলেছে। 
আবার জগতের মধ্যে এই যে বসে আছি, মনে হচ্ছে কী শান্ত কী স্থির বসে 
আছি। অথচ অহরহ অসীম বেগে চলেছি। আমার চারদিকে দুরত্ব সুদূর বিরাট 
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জগতে যেমন নির্ভর গতি। আমার ভেতরেও অণুপরমাণুতে তেমনি নিরন্তর 
অদৃশ্য গতি। কী বিরাট এই বিশ্বসৃষ্টি প্রবাহ তাই ভাবি ।”* 

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি ‘চঞ্চলা’ কবিতাটির প্রসঙ্গে । এগুলি কোনো 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বলা কথা নয়। নিজের উপলব্ধি দিয়ে বলা । বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে বলতে গেলে এতে বিবর্তনবাদের কথা আসত। কিন্ত বিশ্বের রহস্য 
তিনি অনুভব করেছেল। তার মন বিস্ময়ের আনন্দে পূৰ্ণ হয়েছে. সেই আনন্দ- 
চেতনাই রূপ নিয়েছে এই কবিতায়। বিশ্বের এই নিরস্তর পরিবর্তনকে তিনি 
দিলেন নদীরূপ। নদীর রূপটি তার মনে এসেছিল কারণ নদীর অবিরাম প্রবাহ, 
আর তাতে মুহুর্মুহু বীচিবিভঙ্গ, সেই বীচি জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। এই 
বস্তুরাগগ্ডলি যেন নদীর সেই বীচির. মতো, জেগে উঠছে আবার মিলিয়েও 
যাচ্ছে। বিশ্বের এই চলমানতাকে ভাষা দিতে গিয়ে নদীর স্মৃতি মনে এল যদিও 
নদীর রূপ দিয়ে বিশ্বের অসীম চলমানতাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা যায় না। 
কারণ নদীর কুল আছে। তার লক্ষ্য আছে। বিশ্বের সমগ্রতাকে নদীর চিত্র দিয়ে 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু যে নদীর কথাই মনে এল, তার কারণ নদী কবির 
কাটিয়েছিলেন। পদ্মার সঙ্গে তার যেন জন্মাস্তরের সম্পর্ক । বহু কবিতা লিখেছেন 
নদী নিয়ে। তাকে বলেছেন তার বন্ধ হে৷ পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা 
শত শতবার" । কুষ্ঠিয়ার পথে নৌকায় যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল--“পদ্মাকে 
এখন খুব জাকালো দেখতে হয়েছে- একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে ; ওপারটা 
একটি মাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে 
চেয়ে চেয়ে ভাবি। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল 
গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া 
যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা কিন্তু 
তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায় ।,** 

নদীর কথা মনে হলে যেমন গতির কথা মনে হয়, তেমনি গতির কথা মনে 
হলে নদীর কথাই মনে পড়ে যায়। নদীকে সম্বোধন করেই তিনি কবিতা আরম্ভ 
করলেন। কিন্তু যা তিনি বোঝাতে চাইলেন, নদীর বর্ণনা দিয়ে তা বোঝানো গেল 
না। যখন তিনি বললেন “অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল’ তখনই বিশেষণ দুটি সংশয় 
জাগিয়ে তোলে । তার পরেই তিনি যখন বলেন, 


/০53 542. 
* বলাকাকাব্য পরিক্রমা ১ম সং পৃ ৭২-৭৫ 


** ছিল্পপত্র, ২৪ আণস্ট ১৮৯৪, পত্ৰসংখ্যা ১১৮ 
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, তি ছি ES ME 
২৮. 


বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে 
পুপ্ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে 

তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় বর্ণনা কোনো নদীর নয়। রুদ্র, কায়াহীন বেগ, 
নি প্রবাহ অথচ তার আঘাতে বস্তুর সৃষ্টি-এ সবই অন্য কোনো সত্যের 
ইঙ্গিত দেয়। তার কায়া নেই, অথচ রুদ্র সেই প্রবাহ বস্তহীন, অথচ তার 
থেকেই বস্তুর ভদ্ভব। এ কোনো পঞ্ষেন্দৰিয় গ্রাহ্য বস্তুর কথা নয়। অথচ তাকেই 
তিনি ইন্দ্রিয়ের ভাষায় প্রকাশ করতে চাইছেন । আমাদের চোখে-দেখা রূপ কানে 
শোনা ধ্বনি দিয়ে তার বর্ণনা করতে হচ্ছে। সে নিরবয়ব। একে দৃশ্যমান করে 
তুলবার জন্য কবিকে দৃশ্য বস্তুর সাহায্যে ইন্দ্রিয়বোধ্য আকার দিতে হচ্ছে যদিও 
কোনো কিছুই তাকে সম্পূর্ণ করে বোঝাতে পারে না। প্রথম পদ্যানুচ্ছেদটির 
মধ্যে কয়েকটি অসামান্য শব্দচিত্র দিয়ে কাল এবং গতির অনুভব জাগিয়ে তোলা 
বিস্ময়কর মনে হয়। প্রথম সমন্বোধনটি ‘হে বিরাট নদীতে একটা ধ্যান-শাস্ত 
কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তারপরেই অকস্মাৎ একটা যেন অস্থির আঘাত এসে পড়ে- 
'স্পন্দনে শিহরে শুন্য” ইত্যাদি । তারপর অন্ধকারকে দেখা গেল ধাবমান- 
আলোকের আঘাতে অপসরণশীল। প্রথম সুর্ধোজয়ের আলোক মহাকাশে 
বিচ্ছুরিত। এই ছবিটির মধ্যে ফুটে উঠেছে অজানার ভেতর থেকে জানা জগতের 
আত্মপ্রকাশ । মহাকাশে উদয়-বিলয়ের এই লীলা, ঘৃর্ণাচক্রে বুদ্ধদের মতো ভেসে- 
ওঠা মিলিয়ে-যাওয়া সৌরলীলা সাবলিমিটির আভাস দেয়। এইসব চিত্রকল্লের 
মধ্যে ধ্বংস মৃত্যু সৃষ্টি প্রলয়, সব কিছুতেই মহাকালের অনন্ত গতিশীলতার 
প্রকাশ । 

কিন্তু কবির যে-অনুভূতি, তাকে কোনো শব্দচিত্র দিয়েই প্রকাশ করে তার 
তৃপ্তি নেই। বিশ্বজগতের এই পরিবর্তনশীলতাকে কবি নানা রূপ দিয়ে প্রকাশ 
করতে চাইছেন। তাকে কখনও বলছেন ভৈরবী । কখনও বৈরাগিনী। কাল তো 
নিত্যচলিঞুর এবং উদ্দেশ্যহীন। এজন্য সংসার ত্যাগী বাধাবন্ধহীন সন্স্যাসিনীর 
সঙ্গে তুলনায় মহাকালের লক্ষ্যহীনতাই সূটিত হয়। আবার কোনো নারীর সঙ্গে 
মহাকালের তুলনায় যেন ba৷॥০5-এর সৃষ্টি হয়, মনে হতে পারে । আমাদের 
দেশে কালীর কল্পনায় মহাকালেরই নারীরূপ বটে কিন্ত সে ভয়ঙ্করী। 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সেই নারী প্ৰেমময়ী। কারণ তাকেই তিনি বলেছেন 
অভিসারিণী। সে-অভিসারিণীও সুসজ্জিতা। বৈরাগিণী বললে মনে যে ভাবের 
সৃষ্টি হয় অভিসারিণী বললে তা খণ্ডিত হয়। একটা প্রেমবন্ধনহীন। আর একটা 
প্রেমাবেগপূর্ণ। অভিসারিণীর উন্মত্ত অভিসারের দ্রুতগতিতে বক্ষোহার থেকে মণি 
খসে পড়ে । আকাশে খসে-পড়া উক্কায় তার চিহ্ন, আকাশে পুঞ্জায়মান মেঘে 
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পল্লবপুঞ্জে উড়ছে তার আঁচল। কিন্তু এই অভিসারি-র বর্ণনার পরেই এল 
পৃজারিণীর ছবি-তার খতুর থালি থেকে জুঁই চাপা বকুল পারুল ঝরে পড়ে। 
সে শুধুই চলে-অকারণ অবারণ চলা তার। 

এইসব বিভিন্ন ভাবোদ্রেককারী উপমাতেই বোঝা যায় কবি সেই অনিরুদ্ধ 
গতির ছন্দকে কোনো একটি বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করে বলতে পারছেন না। 
কখনও মহাকাশে জ্যোতিক্ষের স্থলন, কখনও ঝড়ের উদ্দাম গতি, কখনও খঝতুর 
পরিবর্তন এ-সব চিত্র দিয়ে তিনি রচনা করেছেন একটা অস্থির গতিরূপ। এই 
নিরম্তর চলা আছে বলেই মৃত্যুও আর স্তব্ধতা মাত্র নয়। নতুন নতুন হয়ে ওঠাই 
বিশ্বের ধর্ম। কখনও যদি এই চিরচলায় ক্লান্তি আসে অর্থাৎ চলা যদি বন্ধ হয়ে 
যাস, তবে অচল বস্তুভারই স্তুপীকৃত হয়ে উঠবে। ততোই জমবে পাপের ভার। 
রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি কবিতায় বলেছেন, মানুষের সমাজে কখনও কখনও 
পাপের ভার জমে ওঠে । ‘এ আমার এ তোমার পাপ”। চলা আছে বলেই সব 
কিছু নতুন এবং সজীব থাকে । অশুচিতা থাকে না-তুলিতেছ শুচি করি 
মৃত্যুন্নানে বিশ্বের জীবন” । 
সেখানেও চলেছে বিশ্বলীলা । তিনি শুনতে পাচ্ছেন, বিশ্বের চলার স্পন্দন নিজের 
ভিতরেই ৷ তার অস্তিত্ব কতো যুগের চলার পরিণাম, কতো সমুদ্রের কলধবনি, 
কতো অরণ্যের ব্যাকুলতা। নিজের মধ্যেই বিশ্বের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে । সেই 
স্পন্দনই জাগিয়ে তুলেছে ভাবী কালের স্বপ্ন । এই নিরম্ডর মাত্রায় সঞ্চয় যেমন 
যাচ্ছে, তেমনি আছে বর্জন। কোন সুদূর অতীতে তিনি ছিলেন তৃণতরুলতার সঙ্গে 
একাত্ম, আজ মানবজীবনে কোন বিবর্তনের অপেক্ষায় আছেন। এই চিরম্তন চলায় 
কোনো মোহ কোনো বন্ধন গড়ে ওঠে না। সব ত্যাগ করেই নতুন করে পেতে 
হয়। আবার তাকেও ত্যাগ করে যেতে হয়। ‘চঞ্চলা’ কবিতার শেষের কয় ছত্রে 
তার প্রায় কুড়ি বছর আগে লেখা ছিন্নপত্রের স্মৃতি যেন ফিরে এসেছে-_ 

“ছেলেবেলায় রবিনসন ক্ৰশো পৌলবর্জনী প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা 
সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদাসীন হয়ে যেত- এখনকার রৌদ্রে আমার সেই 
ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে । এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারিনে। 
এর সঙ্গে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারিনা । এ যেন এই 
বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন অমি এ পৃথিবীর সঙ্গে 
এক হয়ে ছিলুম_ যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত শরতের আলো পড়ত, 
সূর্য কিরণে আমার সুদুরবিস্তবৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকুপ থেকে যৌবনের 
সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত--আমি কত দৃর-দুরাস্তর কত দেশ দেশাক্তরের 
জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তক্ধভাবে শুয়ে পড়ে 
থাকতুম-তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, 
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একটি জীবলীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সব্ভারত 
হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে । আমার এই যে মনের ভাব এ যেন 
এই প্রতিনিয়ত অঙ্ধুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন 
আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে 
শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে।" 

'চঞ্চলা'য় প্রকাশিত কবির আত্মগুঞ্জনে আর ছিন্নপত্রের কবিত্বময় আত্মভাষণে 
কোনো পার্থক্য নেই ৷ একে যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে বিবর্তনবাদের অবতারণা 
করতে হয়। পূর্বে বলেছি, উনিশ শতকের বিবর্তনবাদ আমাদের চিন্তাজগতে 
একটি প্রধান কেন্দ্রীয় ভাব হয়ে দাড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনেও তার প্রভাব 
পড়েছিল--শুধু তখনকার রচনায় নয় পরবর্তী রচনাতেও। পত্রপুটের ‘পৃথিবী’ 
কবিতাতেও তার সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গতিভাবনার মূলে 
আমাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় এই ধারণাটি ছিল নিহিত । ‘চঞ্চলা’ কবিতাটি বিশুদ্ধ 
গতিভাবনা থেকেই লেখা । সমগ্র রবীন্দ্রচিজ্তা জগতে চলা, গতি, পরিবর্তন, 
রূপাস্তরণ, এই নিলি নানাভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি যখন 
পা ৷ 
দিয়েছেন। নানা উপমা তুলনা শব্দচিত্র দিয়ে সেই জগৎসত্ঞটিকে ভাষায় প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন। তেমনি শেষের দিকে মুগ্ধ উচ্চারণে কবির আনন্দ উদ্বেজিত 

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা 
ঝঙ্কার মুখরা এই ভুবন মেখলা 
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা । 

বিশ্বরূপকে এমনি করে দেখায় দেখার আনন্দের সঙ্গে বৈরাগ্যের আভাসও 
মিলে যায়। মন অনেকটাই হয়ে যায় নিরাসক্ত। কোনো কিছুতেই সদালপ্ন হয়ে 
বাধে না। একদিকে ক্ষণিককে নিয়ে সৌন্দর্য রচনা । আর তারই সঙ্গে সব ছেড়ে 
যাওয়ার নিরাসক্তি । শাজাহান কবিতাতেও কবি সেই কথাই বলেছেন-_ 

বসন্তের মাধবী মঞ্জরী 
যেইক্ষণে দেয় ভরি 
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল 
বিদায় গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল। 





* ছিল্পপত্র ২০ আগস্ট ১৮৯২-র চিঠি 
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বলাকা কবিতাটি লেখা হয়েছিল শ্রীনগরের এক সন্ধ্যায়। কবি তখন ঝিলম 
নদীতে এক বোটে বাস করছিলেন। বিকেলের আলো নিভে এসেছে, অন্ধকার 
চারদিকে প্ৰাস করে নিচ্ছে, নদীর রেখা ক্রমেই মুছে যাচ্ছে ; আকাশে একটি দুটি 
এই সত্তন্ধতার মধ্যে অকস্মাৎ একদল হাস (সম্ভবত বক) পাখায় আলোড়ন তুলে 
একদিক থেকে আর একদিকে মিলিয়ে গেল । যেন স্তন্ধতার ধ্যান ভেঙে গেল। 
কবি এর মধ্যে সৃষ্টির বাণী শুনতে পেলেন। সে বাণী চলার বাণী। 

কবিতার ভাবটি সরল, শিল্পকৃতিও সরল । কবিতার উৎকর্ষ নির্ভর করে আছে 
কয়েকটি বাকৃপ্রতিমায় বা চিত্ৰকল্লে। শাজাহানের মতো এতে ভাবকে পরতে 
পরতে মেলে ধরতে হয়নি। কয়েকটি বাক্প্রতিমা পর পর সাজিয়ে দিয়েই 
কবিতার বক্তব্যটি অনুভব করিয়ে দিয়েছেন। কবিতার মধ্যে ভাবের পরম্পরা 
রচনা করার দরকার হয়নি। এই কবিতার সংক্ষিপ্ততাই এর গুণ। ওই যে স্তব্ধ 
অন্ধকারে গিরিতটতলে দেওদার গাহশুলি দীড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় তারা 
কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলতে পারছে না, তাই অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ” হয়তো 
বাতাসের শব্দই কবির মনে কোনো বাণীর আভাস নিয়ে এল। এই অব্যক্ত 
বাণীই স্পষ্ট হয়ে উঠল উড়ে-বাওয়া হাসের দলের পাখার শব্দে। হঠাৎ যেন 
স্তব্ধতার ধ্যান ভাঙিয়ে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ওরা চলে গেল 
যেন ইঙ্গিত দিয়ে গেল, অন্য কোথাও যাওয়ার সমর হল। 

“শিহরিল দেওদার বন'এর শিহরিল শব্দ বিশেষ ভাবদ্যোতক। যারা 
জড়তাজালে বদ্ধ তারা কোথাও যাওয়ার কথা শুনলে ভয় পেয়ে যায় । চলতে 
হবে শুনলে শিউরে ওঠে । তারপর কবিতায় একটির পর একটি চিত্রকল্প এসেছে। 
মেঘ লক্ষ্যহীন নির্ভার যাত্রার প্রতীক। ‘আকাশের খুজিতে কিনারা’ অর্থাৎ 
অসীমের অভিমুখে । ওই হংস বলাকার উড়ে যাওয়ার শব্দচ্ছটায় যেন আলোড়ন 
পড়ে গেল। আর বসে থাকা নয়। অন্য কোথাও যেতে হবে। 

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেব। 

এই কবিতাতে হংসবলাকাও হল যাত্রার প্রতীক। আর এই প্রতীকেই কবি 
তার মূল কথাটি বলেছিলেন। এই কবিতা তাই বকের দল বা হংসবলাকার বর্ণনা 
করে লেখা কবিতা নয়। কবির বক্তব্য অন্য কিছু। সব কিছুই যে চলছে তারই 
সঙ্কেত । 

সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা কবির কাছে একটি শাশ্বত বাণীকে পৌছে দিল। 
কেউ কোথাও স্থির হয়ে নেই ৷ অণুপরমাণু থেকে দূরতম আকাশের গ্রহ নক্ষত্র 
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সবাই চলছে। মাটির নীচে বীজ বেরিয়ে আসতে চায়। প্রভাত হয়. রাত্রি আসে। 
ঝতুচক্র ঘুরে ঘুরে চলছে, মানুষের জীবন শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে 
বার্ধক্যের পিকে চলেছে। মৃত্যুও কী শেষ? তারপরেও বিশ্বের নিয়মে চলা 
অব্যাহত । সভ্যতার সৃষ্টি হয়। বিকাশ লাভ করে, তার অবসানও হয়ে নতুন 
ভ্যতার জন্ম হয়। বিশ্বের যে দিকেই তাকিয়ে দেখি, কেবলই চলা, কেবলই 
পরিবর্তন। এই চলার শেষ পরিণাম কী, কেউ বলতে পারে না। তবে হেথা নয়- 
অন্য কোনোখানে। সবশেষে কবি বলছেন, মানুষের রচিত চিস্তাভাবনাগুলিও 
এমনি করেই এক যুগ থেকে অন্যযুগে উড়ে চলেন্ছ। বৈদিক ঝষি যে মন্ত্র দিয়ে 
সূর্যকে আবাহন করেছিলেন, সে বাণী আজও আমাদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 
চলাই বিশ্বের প্রকতি। সেই মহানিয়মকেই কবি যেন বলাকার উড়ে যাওয়ার 
মধ্যে দেখতে পেলেন । 

তাই, কবিতার ভাব একটাই-চলা। এ ভাবের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। 
শাজাহান কবিতায় যেমন ভাব থেকে ভাবান্তরে যাওয়া, সে-যাত্রা চঞ্চলাতেও। 
চঞ্চলা কবিতাতে “ওরে দেখ সেই স্ৰোত হয়েছে মুখর" এই কথা উচ্চারণ করে 
কবি আপন অন্তরে প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন। এই কবিতায় কিন্তু প্ৰথমের ভাবটিই 
নার রা রা নানা দল লাৰা লামা রানার! 











এই তিনটি কবিতা এবং “ছবি' নামক কবিতার মুল ভাবটি হচ্ছে জীবনের 
অনঙশ্তগতি ৷ ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন যে চলে যায় জীবনের নিত্য প্রবাহের সঙ্গে 
মিশে গিয়ে সে চিরজীবন লাভ করে। “শাজাহান'-এ সম্ৰাট মানবাত্মার প্রতীক, 
পথের প্রেমকে পথে ফেলে রেখেই অনন্তের পথে যাত্রা করে ; চঞ্চলায় তিনি 
কালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মহামহিমায় মুগ্ধ। আর বলাকাতে দেখেছেন এই জগৎ 
যে কবিতাণগুলি আছে, তাতে গতিকে এমন প্রত্যক্ষ বিষয় করে তোলা হয় নি। 
সম্পর্কটি এই গতিচেতনার ছায়া পড়েছে। এমন কবিতা বলাকায় যথেষ্ট আছে 
যাতে গীতাঞ্জলি যুগের শাস্তরস সৌন্দর্য ও মৰ্ত্যস্ৰীতির স্িঞ্চ মাধুৰ্যে রমণীয় হয়ে 
উঠেছে। 

এই গতিচেতনা বলাকায় যেমন মুক্ত উদার আনন্দে আত্মহারা, মানসী 
টিকার নৱীন মীন রা জান সে সময়ে কবি জীবনের দিকে 

য়েছিলেন মমতায় আর আবেগে। তখন জীবন ও প্রকৃতির প্রতি তার বন্ধন 
গতা আই ‘দো নগ্ন আৰ আটক নে GOR OE. প্রিয়জনকে যে ছেড়ে 
যেতে হয় এই দুঃখ যেমন গভীর আবার যাকে কাছে পাই তাকে নিবিড় করে 
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পাওয়ার আনন্দও তেমনি গভীর। “স্বৰ্গ হইতে বিদায়’ কবিতায় জননীর 
নিত্যশঙ্কা-- ৃ 
দুখানি করুণ আঁখি চিন্তিত সদাই। 
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই। 
“যেতে নাহি দিব' হানার গন তন রন” 


‘যেতে নাহি দিব’, ‘যেতে নাহি দিব’। সবে 

কহে ‘যেতে নাহি দিব’ । 

সম্মুখ ভৰ্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ 

“দিব না দিব না যেতে" নাহি শুনে কেউ 

নাহি কোনো সাড়া। 

তবু যে চলাই বিশ্বের প্রকৃতি । এই চলাই তখন ছিল নির্মম, কঠিন আর 
বলাকার যুগে চলাই আনন্দ। বলাকার ‘শঙ্খ’ কবিতায় তিনি তুলে নিচ্ছেন 
প্রাত্যহিক জীবনের কন্টকময় পথের আহ্ান। এবারের যে জীবন, সে জীবন 
দেখলেন। একসময়ে ছিলেন আবেগপ্রবণ, এখন হয়েছেন নিরাবেগ। তাই ছেড়ে 
যেতে হয় বলে বেদনা নাই, আছে “পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর 
ক্ষয় । 
বের্গসঁ-র সৃষ্টিশীল গতির ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার মিল এখানেই। 

রবীন্দ্রনাথের কল্পিত গতিও সৃষ্টির আনন্দে পূর্ণ কিন্তু সৃষ্টি অচিরস্থায়ী। গতিতেই 
সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের অভিব্যক্তি । ফাল্গুনী নাটকে “চলি গো চলি গো যাই 
গো চলে, পথের প্রদীপ জ্বলে গো গগনতলে” পূরবীতে প্রকৃতির তপ্মেভঙ্গ 
কল্পনায়, নটরাজের নৃত্যছন্দে তিনি বিরামহীন চলাকেই দেখেছেন। আবার 
মানুষের সমাজে সংসারে সভ্যতায় সেই একই প্রাণের লীলা । 
সমিল অসম পঙক্তিকে তিনি অনায়াসেই ব্যবহার করলেন। সাতাশ বছর আগে 
সে ছিল পরীক্ষামাত্র এবং সেটা ছিল অমিল মুক্তক। এবার এই ছন্দ সহজেই 
উৎসারিত হয়ে এসেছে চলার মুক্তগতি ছন্দে। আঠারো অক্ষরের পঙক্তি যেমন 
এতে এসেছে, তেমনি এসেছে দুই অক্ষরের পঙ্ক্তি। এই ওঠা-নামাকে বলাকার 
কল্পনা যেন আপনিই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। 
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রণত নৈৰ্ব্যক্তিক শিল্পকৰ্ম নাট্যকার নিজেকে আড়ালে রেখে তার 
নাটকের পাত্রপাত্রীকে তাদের কথা বলতে দেন, তাদের চিন্তা-আদর্শ ধ্যান- 
ধারণাকে প্রকাশ করতে দেন। তবু সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে কিছু-না-কিছু 
পরিণামে খুঁজে পাওয়া যায়ই। আরো একটা কথা আছে। তা সংশ্লিষ্ট নাট্যকৰ্মে 
রূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সাঙ্কেতিক ও রূপক-প্রতীক নির্ভর এবং দার্শনিক 
লা টা সারা সারা 
মেলত এ ৰত 

আমরা এই নিবন্ধের বৃহদাংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথ তার নাট্যকৰ্মে রাজা সম্পৰ্কে 
কী ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা তলে ধরবার চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা 
তার রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন ৫১৮৯০), রাজা (১৯০১), রক্তকরবী 
(১৯২৬) এবং পরিত্রাণ (১৯২৯) এই পাঁচটি নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করব! 

'রাজা ও রাণী’ রবীন্দ্রনাথের প্রধান নাটকশুলির অন্তর্গত নয়, এর দুর্বলতাও 
সহজে চোখে পড়ে । রাজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বুঝবার ক্ষেত্রেও এর 
ভূমিকা প্রান্তিক । তবু সে বিষয়ে যে এই নাটক কোনো আলোকপাত করে না, 
সারা নৱ । জাল, নানি বাৱে সা রা রানা সারা চারার 
রাজার ধর্ম, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তা অনুধাবনের একটা 
মূল্য আছে। পরিমিতিবোধ, সংযম, আত্মনিয়ন্্ণক্ষমতা, প্রেক্ষিত জ্ঞান, কর্তব্য 
সচেতনতা রাজার অপরিহার্য শুণাবলীর অঙ্গ । বিক্রমদেবের ক্ষেত্রে এসব 
জায়গাতেই ঘাটতি ঘটেছে। রাণী সুমিত্রার প্রতি প্রমত্ত প্রেমের তাড়নায় বাস্তবের 
সীমা লঙ্ঘন করে তিনি রাজার দায়িত্ব ও আদর্শ পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। 
যখন বিক্রমদেব বলে ওঠেন : 

রাজা রাণী! কে রাজা? কে রাণী? 
নহি আমি রাজা । শুন্য সিংহাসন কাদে । 
জীর্ণ রাজকার্য রাশি চূৰ্ণ হয়ে যায় 
তোমার চরণতলে ধুলির মাঝারে ।-- 

তখন তিনি বিকারকে প্ৰশ্ৰয় দেন, সত্যকে হারান। তবে নাটকের শেষ দিকে 

রাজা নিজের ভ্রান্তি বিচ্যুতি বুঝেছিলেন। কিন্ত তখন আর সত্যলোকে ফিরে 
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আসার পথ নেহ, আমাদের করুণা ও সহানুভূতিরও পাত্র হন- ট্রাজেডির 
নায়কের মতো । বিক্রমদেব নর, রাজাদর্শের প্ৰতিভূ এ নাটকে রাণী সুমিত্ৰা। কিন্তু 
যথা রাজার চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার স্পট তর পরিচয় ‘বিসৰ্জন’ 
নাটকে । ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে রাজার বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছে। 
তিনি দয়ালু, সহানুভূতিশীল, শান্তিপ্রিয়, স্পর্শকাতর, রক্তপাত ও সহিংস 
কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী, প্রজাদরদী, প্রিয়ভাষী, সংযমী । এত সব কোমল 
গুণের অধিকারী হয়েও কর্তব্যকর্ম সাধনে তিনি কঠোর অনমনীয় ও অত্যন্ত 
সাহসী । তাই বলে রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যকে অতিমানব করে গড়ে তোলেননি। 
এই রাজার চিত্তেও কখনো কখনো দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি হয়, যদিও তার ন্যায়জ্ঞান ও 
কল্যাণবোধ সহজেই তার মনের অনিশ্চয়তা ঘুচিয়ে দেয়। আবার কর্তব্যপালন 
করতে গিয়ে প্রিয়জনের কাছ থেকে অসঙ্গত বাধা বা উপেক্ষা পেলে সাধারণ 
থেকে বিরত করতেও পারে না। 

সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যার প্রভাব সব চাইতে বড হয়ে 
উঠেছে তা হল ভালবাসা। শাস্ত্রাচার, এঁতিহ্যলালিত চিরাচরিত প্রথা, সংস্কারের 
অনুশাসন, ব্ৰাহ্মণ্য শাক্ত ও প্রতাপ প্রভৃতির চাইতে অনেক বড় ভালবাসা । এই 
প্রথা, যা তার অনুভবে আজ নিষ্ঠুর অন্যায় বলে ধরা পড়েছে, তাকে তার 
রাজত্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন না। এবং একবার ঘোষণা করে 
সি লামা পাটি কার পারার নিন রা জনে দম। UE EY রা 
জাদেশ সম্পূৰ্ণ অগ্রাহ্য করে চাতুর্ষের সঙ্গে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তলে 
রা চাঞো 
করে সে দৃশ্য দেখে যে নির্দেশ দেন তার মধ্যে দিয়ে স্সেহপ্রবণ রাজার 
কর্তব্যপালনে কঠোরতর দিকটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। নাটকের এই দৃশ্যটি 
তাৎপৰ্যময় ৷ রঘুপতি মনে করেন যে ধর্ম বিষয়ে রাজার এহেন হস্তক্ষেপ অসঙ্গত 
এবং তার অধিকার বহির্ভৃত। কিন্তু রাজা তার কর্তব্য ও ন্যায়াদর্শের বৃহত্তর 
বিচারে রঘুপতির যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না। ধর্মস্থলে বাহুবল প্রয়োগের 
প্রয়োজনে মর্মাহত হলেও সত্য ও ভালবাসার প্রতি অঙ্গীকারে তিনি অটল 
রইলেন। 

যখন দেবীপূজায় বলিদানের প্রশ্নে রাণী শুণবতীর সঙ্গে রাজার বিরোধ বাধল 
তখনো আমরা একই সঙ্গে তার তীর মর্মবেদনা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই। 
রবীন্দ্রনাথের এই রাজা বাক্তববুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রাজ্ঞ। রঘুপতি যখন প্রজাদের মধ্যে 
কুসংস্কারের অন্ধকার আরো ঘনীভূত করার চেষ্টা করেন তখন গোবিন্দমাণিক্য 
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নিক্রিয় বসে থাকেন না, একেবারে প্রজাদের মধ্যে এসে তাদের সামনে 
জীবজননীর সত্যিকার - ওঁ তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। তিনি রাজনীতিজ্ঞও বটে। 
আবার সাহসী যোদ্ধাও, যদিও যুদ্ধ বিগ্ৰহ তার অনাকাঙ্্ষিত। তবে এসব দিকের 
চাইতেও তার চরিত্রের বড় দিক হল ভালবাসার দিক। মানবতার জয় ঘোষণাই 
তার জীবনের অন্যতম মহৎ লক্ষ্য । এই ভালবাসার দিকটি নক্ষত্র রায় প্রসঙ্গেও 
উজ্ভ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। 
রূপায়ণ থেকে সহজেই লাভ করা যায়। সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও নিরাপত্তা 
সুনিশ্চিত করাই রাজার প্রধান কর্তব্য । তবে রাজার ভালবাসার দিকটি রবীন্দ্রনাথ 
যে ভাবে তুলে ধরেন তাতে তার মধ্যে একটা লোকোত্তর ভাবের ছোয়া লগে, 
রাজা তখন ঝষিতে উন্নীত হন। বস্তুত কবির যে উপন্যাসকে ভিত্তি করে 
‘বিসৰ্জন’ রচিত, যেখানে গোবিন্দমমাণিক্য আরো প্রত্যক্ষভাবে মুখ্য চরিত্র, তার 
ভাবলোকই প্রধান । এই নাটকের রাজাকে আমরা রঙ্গমধ্ডে সশরীরে দেখতে পাই 
না। কিন্তু তার অদৃশ্য উপস্থিতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র । সুরঙ্গমা আর ঠাকুর্দার বহু 
উক্তির মধ্যে দিয়ে রাজার একটা বিশেষরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
রাজা এক সময় সুরঙ্গমার বাবাকে তার গহিত আচরণের জন্য শাস্তি 
দিয়েছিলেন। সুরঙ্গমার তখন রাজাকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু পরে 
সুরঙ্গমা বুঝতে পেরেছিল যে ওই নিষ্ঠুরতার উৎস ছিল স্নেহ ও কল্যাণচিজ্ঞ। 
ঠাকুৰ্দা রাজার চরিত্রকে ভিন্নতর স্পষ্টতা দেন যখন তিনি জানান যে 
এদেশের রাজা এক জায়গায় দেখা দেন না বলেই সমস্ত রাজ্যটটা একেবারে 
আমাদের মনে হয় “রাজা” নাটকের এই রাজা প্রকৃতপক্ষে অনাদি অন্ত 
রাজা প্রজার (বলাও মানুষ, প্রজাও মানুষ) পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্কের 
মধ্যে দিয়ে, আনন্দ ও মুক্তির পরিবেশে ; দাসত্ব, জুলুম-জবরদস্তি বা সন্ত্রাসের 
সাহায্যে নয়। তবে, আগেই উল্লিখিত হয়েছে, তিনি শুধু কোমল নন। তার 
ধবজায় পছ্াফুলের মাঝখানে বজ্ৰ আকা । এ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের 
প্রাণদণ্ড না দিয়ে তিনি বন্দীদশা থেকে তাদের মুক্তি দেন। তবু তিনি এক 
ধরনের নিষ্টুরও বটে । সত্যের মধ্যে দিয়ে, আত্মোপলবকির মধ্যে দিয়ে হৃদয়মনকে 
জা তোলার সঙ্কলে তিনি অবিচল ও নিষ্ঠুর। তিনি সত্যার্থেই 
মানবচেতনার ভাবমূর্তি, এই চেতনায় অসত্য ও অপূর্ণ তার কালিমা এসে 
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লাগুক তা তিনি কোনোভাবেই মানতে চান না। সুতরাং কখনো কখনো সত্য ও 
পূৰ্ণতা রক্ষার প্ৰয়োজনে তাকে নিষ্ঠুর হতেই হয়। রাণী সুদর্শনার ভাষায় £ 
“একেবারে বজ্ৰ । সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি, বুক ফেটে গেল, কিন্ত নড়ল না।’ 

মানবসচেতন রাজা যে বন্ধন দিয়ে নয়, মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েই রাজত্ব 
চালান একথাটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন ৷ গোটা নাটকটি জুড়ে একটা ঘন 
ভাববাদী আবহ গড়ে উঠেছে। এই ভাববাদের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো বিরোধ 
নেই ৷ মনে রাখতে হবে যে, সত্যাশ্রয়ী পূর্ণ মানুষের ধারণা ভাববাদী হলেও, 
অবাস্তব নয়। রাজার মধ্যে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ যে মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই 
অথবা যে “মানুষ'কে রাজা তার রাজ্যে প্রজা সাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চান 
সেই “মানুষ হওয়ার সাধনা'ই মানব-সংস্কৃতি। একে ভাববাদী অথবা বাস্তবতা 
বিরোধী ভাবলে (কোনো কোনো সমালোচক ভেবেছেন) আমাদের দীড়াবার 
মতো মাটিই যে থাকে না! তবু স্বীকার করতেই হয়, কাব্যময় প্রতীকী ভাষার 
ব্যবহার একঠা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাটকটি আবার নতুন করে লিখেছিলেন “অরূপরতন' 
(১৯২০) নামে । নতুন নামে রাজার প্রতীকী রূপান্তর স্পষ্টতর। 

রবীন্দ্রনাথের রাজা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় “মুক্তধারা: 
নাটকেও ৷ “মুক্তধারাস্ম উত্তরকুটের রাজা রণজিৎ হচ্ছেন শুধু শক্তির প্রতীক । 
যুবরাজ অভিজিৎ মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে 
মুক্ত তিনিই যথার্থ রাজার প্রতীক। অভিজিৎ রাজবংশের কেউ নন, কুড়িয়ে 
পাওয়া ছেলে ৷ বংশানুক্ৰমিক রাজার ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় না, 
হিনীর এই বাঁক থেকে কেউ কেউ তাও ভেবে নিতে পারেন। আমরা 

জতের মধ্যে দেখতে পাই দম্তহীন সহজ সাহস, নিছক যন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় 
গা সকল রকম ক্ষুদ্রতা ও বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অভিজিৎ অবশ্যই 
আদৰ্শবাদী রাজধর্মের প্রতিভূ। গণ্ডিকে ছাড়িয়ে তিনি বিশালের মধ্যে, মুক্তধারার 
মধ্যে, অনন্ত প্রবহমান বন্ধনহীন স্রোতের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভের জন্য ব্যাকুল । কিন্তু 
তার চিত্তের এই ভাববাদী দিক তাকে নিস্ক্ৰিয়তার দিকে ঠেলে দেয় না। মহৎ 
ভাবই যে মহৎ কর্মের অনুপ্রেরণা-রাজধর্মের এই সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ “মুক্তধারা” 
নাটকে পরিস্ফুট করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী'তেও রাজা সম্পর্কে তার ধারণার কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। ‘রক্তকরবী’র যক্ষপুরীর রাজার সঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত “রাজা” 
আছে। ‘রক্তকরবী'র রাজা থাকেন জালের আড়ালে । অত্যন্ত জটিল সেই জালের 
আবরণ । ‘রাজা’ নাটকের রাজা থাকেন অন্ধকার ঘরে । দু’ নাটকের রাজাকে দেখা 
যায় নাটকের প্রায় অন্তিম লগ্নে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রবল অদৃশ্য 
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উপস্থিতি সর্বব্যাপ্ত। 'রক্তকরবীটর রাজাকে জালের আড়াল থেকে আলোতে বার 
করে আনে নন্দিনীর ব্যক্তিত্ব, নন্দিনীই রাজাকে ভালবাসার শক্তি ও রূপ 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, তাকে শেখান জাল ছিড়তে, ধ্বজা ভাঙতে, 
বন্দীশালাগুলি চুরমার করে দিতে । “রাজা” নাটকের রাজা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে 
আসেন তখনই যখন রাণী সুদর্শনা যথার্থ ভালবাসার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন 
হয়ে ওঠেন, তার আগে নয়। দুই রাজাই শক্তিধর, সন্ধন্লে দৃঢ়। কিন্তু তাদের 
মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্যের দিকটিই প্রধান, বিশেষ করে যক্ষপুরীর রাজার স্ব- 
আরোপিত শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের পূর্বপর্যস্ত। 'রক্তকরবী'র বৃহদাংশ জুড়ে 
রাজার যে ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন (নান্দনিক ব্যক্তিত্ব তার থাকলেও) তা হচ্ছে 
স্বেচ্ছাচারী রাজার--যে রাজা দুরারোগ্য ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে রেখেছেন, হরণ 
করেছেন মানুষের আনন্দ ও মুক্তি, এমন কি প্রাণও | এমন রাজার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ নিঃসংশয়ে মানুষ ও মনুষ্যত্বের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । এই রাজা নিষ্ঠুর 
সর্দার বাহিনী ও ভণ্ড গৌসাইদের সাহায্যে তার স্বেচ্ছাচারী শাসন, শোষণ ও 
হরণ অব্যাহত রাখেন। তার রাজত্বে শ্রমিককুল মানুষ থাকে না, নিছক সংখ্যায় 
পরিণত হয়। তবু, সমস্ত নিষ্ঠুরতার মধ্যেও, এই রাজার একটা দিক আছে যা 
আকর্ষক (ইতিপূর্বে আমরা যাকে নান্দনিক ব্যক্তিত্ব বলেছি)। নিজের মধ্যে যে 
অপূর্ণ তার দিক আছে যে সম্পর্কে তিনি সচেতন। রাজা জানেন যে তার মধ্যে 
শুধু জোরই আছে, নন্দিনীর রঞ্জনের মধ্যে যে যাদু আছে সেটা নেই। এই রাজা 
আধিপত্য । তাই নন্দিনীকে যখন তিনি বুঝতে পারেন না তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠেন। ক্ষোভে রোষে ফুঁসে উঠে নেপথ্য থেকে নন্দিনীকে লক্ষ্য করে তিনি 
বলেন, “নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস 
চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে 
তোমার চাপাকলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর 
তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে ।, 
‘রক্তকরবী’ নাটক শেষ হবার আগেই আমরা রাজার ভিন্নরূপ দেখি। রাজা 
বুঝতে পারেন যে সর্দাররা সৈন্যদের নিয়ে তারই বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে, তার 
শক্তি দিয়েই তারা তাকে বাধছে। কিন্তু রাজা এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত । এবং 
একা নন। নির্যাতিত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়ে তিনি লড়বেন, জিততে না 
পারলেও মরবেন। এই রাজাই রবীন্দ্রনাত্ের আকাঙ্িক্ষিত রাজা। “রক্তকরবী'তে 
রূপক প্রতীকের বহুমাত্রক আড়াল থেকেও একটা সহজ সত্য উজ্ম্বলভাবে 
পড়ে। তা এই যে শক্তির সঙ্গে ভালবাসাকে না লালে রর রা পতি৷ 
পায় না। বজ্বধ্বনিতে যিনি বেহালার সুর মেলাতে পারেন তিনিই রাজা- মানুষের 
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‘পরিত্রাণ’ রবীন্দ্রনাথের ইতিপূৰ্বে রচিত “প্রারশ্চিত্ত'-এর নতুন রূপ হলেও এর 
স্বতন্ত্ৰ আলোচনা সঙ্গত । ‘পরিত্ৰাণ’-এ আমরা একাধিক রাজার সাক্ষাৎ পাই । এক, 
রায়। আরো আছেন যুবরাজ উদয়াদিত্য । যথার্থ রাজা কেমন হওয়া উচিত, এই 
নাটকে আমরা তার ধারণা পাই ধনঞ্জর, বসন্ত রায়, প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী এবং 
রাজা, যথার্থ রাজার যোগ্যতা যার মধ্যে নেই তার রূপটি রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত 
করেছেন প্রতাপাদিত্য চরিত্রে । প্রতাপাদিত্য রাজার কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে যে 
ধারণা পোষণ করেন তা মাকিয়াভেলীয়। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে 
শুধু সন্দেহবশে রাজা যুবরাজ উদয়াদিত্যকে কারাদণ্ড দিলে মন্ত্রী যখন এর 
প্রতিবাদ করেন তখন প্রতাপাদিত্য বলেন, “রাজ্য রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়, 
মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তারপরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা 
আমি মনে করিনে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও 
অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য ৷’ ‘পরিত্রাণ’ নাটকের 
তৃতীয় অঙ্কের একেবারে শেষদিকে উদয়াদিত্যের একটি উক্তির মধ্যে দিয়ে 
প্রকৃত রাজার কর্মকাণ্ড কেমন হওয়া ড'চত সে ৮স্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা 
বিশেষ স্পষ্টতা পায়। উদয়াদিত্য প্রতাপকে বলেন, “..এই বলে গেলুম, মহারাজ, 
রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের, সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, 
সকলকে নিয়ে ।” এই সকলকে নিয়ে কথাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের রাজা সম্পৰ্কে 
ধারণার সার নিহিত। রাজা যখন সকলের মঙ্গল সম্পর্কে সচেতন হন তখন 
তিনি আর শক্তিশালী দূরের মানুষ থাকেন না, তখন তিনি বন্ধু হয়ে ওঠেন। 
সাধারণ মানুষের জন্য এই ভালবাসার গুণেই প্রজারা উদয়াদিত্যকে রাজা করতে 
চায়। এই জন্যই ধনঞ্জয় তাকে দেখে বলেন, ‘এই আমাদের রাজা । ওকে রাজা 
বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি।’ 
সঙ্গে শেকসপীয়রের নাটক থেকে আহত রাজার ধারণার একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থিত করছি। সম্ভবত বিষয়টি পাঠকবর্গের কৌতুহল 
জাগ্রত করবে। 

রবীন্দ্রনাথ ও শেকসপীয়রের যুগ আলাদা। তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক 
প্রেক্ষাপট ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ যখন . লেখেন তখন সাধারণভাবে রাজতন্ত্রের ধারণা 
অবসিত। (এখন পৃথিবীতে ‘যে-সব রাজারা আছেন তারা রাষ্ট্রের চূড়ায় 
অলক্কারের মতো খচিত মাত্র, তাদের শক্তিও নেই, আধিপত্যও নেই তাদের 
প্রজাশোষণ অথবা প্রজারজ্রন করার অধিকারও নেই।) রবীন্দ্রনাথের রাজা তাই 
রাজ্য অথবা সাম্রাজ্যের রাজা নন, বংশানুক্ৰমিক অধিপতি নন, প্রচলিত অর্থে 
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শাসক নন। তার রাজা ভিন্নতর মাত্রিকতায় ভূষিত! এ সম্পৰ্কে আমরা ডপরে 
সার্বজনিক "পরিচয় আছে। তার রাজার ধারণায় এক ধরনের ভাববাদী 
ইউটোপিয়া প্রাধান্য পেয়েছে। তবু সেই ধারণা সম্পূর্ণ বৌয়াটে নয়। তার 
র,জাকে মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি সভ্যতার বিবর্তনের ধারায়, বাস্তব প্রেক্ষাপটে, 
পুরোগামী সাধক রূপে বোঝার চেষ্টা করা যায়। যে-কোনো মানুষের নিজেকে 
নার EE Et EET =“ লনিও" এনী 
‘বিসর্জন’ ও “পরিত্রাণ” ছাড়া অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের রাজা ইতিহাস-আশিত নয়। 
গোবিন্দমাণিক্য ও প্রতাপাদিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ঘটনা গৌণ। সার্বিকভাবে 
রা জজ সা এ হি. 
এদিক থেকে শেক্সপীয়রে আমরা ভিন্ন চিত্র পাই। শেকসপীয়রের সময়ে 
রাজা ছিলেন একটি অতি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউশন। তার অনেক 
নাটকেই আমরা রাজার দেখা পাই ; যেমন রাজা লীয়র, হ্যামলেট, ম্যাকবেখ 
প্রভৃতিতে । কিন্তু এসব নাটকে শেকসপীয়রের রাজা সম্পর্কে ধারণার পরিচয় 
পাওয়া যাবে না। সেটা পেতে চাইলে আমাদের যেতে হবে তার ইতিহাস- 
'আশ্রয়ী নাটকগুলির কাছে ; বিশেষভাবে ‘চতুৰ্থ হেনরি প্রথম খণ্ড’ (১৫৯৭), 
‘চতুৰ্থ হেনরি দ্বিতীয় খণ্ড (১৫৯৮) এবং ‘পঞ্চম হেনরি'র (১৫৯৯) কাছে। 
দ্বিতীয় রিচার্ড, (১৫৯৭) এবং ‘তৃতীয় রিচার্ড'ও (১৫৯২) বিষয়টির উপর 
আলোকপাত করে, তবে তা নেতিবাচক দিক থেকে। রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড 
ভাবালুতা-আক্রান্ত, দুর্বলচিত্ত, দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি ন্যায়পরায়ণ নন। সবার 
ক্ষেত্রেই এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্রি, কিন্ত রাজার ক্ষেত্রে মারাত্মক অপরাধ। 
শেকসপীয়র অঙ্কিত রাজার যে চরিত্র-চিত্র আমরা “তৃতীয় রিচার্ড'-এ পাই তা 
আরো অনভিপ্রেত। বস্তুতপক্ষে তা চরম ঘৃণা উদ্রেককারী। এই রাজার কুটিল 
বিকৃত দেহ ও মানসিকতা, তার নিক্ুরতা, ক্রুরতা, ধূর্ত কপট স্বভাব ও ছলনাভরা 
অভিনয় নৈপুণ্য রাজার অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে। শেকসপীয়র অনুমোদিত 
আদর্শ রাজার সাক্ষাৎ পাব “চতুর্থ হেনরি” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং ‘পঞ্চম 
হেনরি’ নাটকে । “চতুর্থ হেনরি’ নাটকের যুবরাজ হেনরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞান 
অর্জনের পর, সিংহাসনে আরোহণের পর যিনি রাজা পঞ্চম হেনরি হন, তার 
মধ্যেই আমরা পাই শেকসপীয়রের আদর্শ রাজাকে । ‘চতুর্থ হেনরি’ নাটকের দুই 
খণ্ডে যুবরাজ হেনরি তরুণ, উদ্দাম, বেপরোয়া, আনন্দপিয়াসী, কৌতুকপ্রবণ, 
প্রাণবন্ত কিন্তু তখনো দায়িত্বজ্ঞানহ] বর্জিত 
রা সা পা 
বিদ্যমান। শেকসপীয়র তাকে নির্ভলভাবে একটি রাজনৈতিক টাইপ হিসাবে 
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চিত্ৰিত করেছেন। তার পিতাও ছিলেন আদর্শ রাজপুরুষ--সাহসী, দৃঢ়চিত্ত, 
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ ও সংযমী। তিনি যুবরাজ হেনরিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে 
বলেন বে রাজা হতে হলে তাকে অবশ্যই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব 
বজায় রেখেও তাদের প্ৰিয় আপনজন হয়ে উঠতে হবে। আমরা পরবর্তী সময়ে 
যুবরাজ হেনরিকে তার যৌবনকালের অসংযম সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে দেখি । 
ততদিনে তিনি রাজকীয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা, সংযম, সাহস, 
মানবপ্রীতি এবং এক ধরনের কঠোরতাও অর্জন করে নিয়েছেন। (এখানে 
বোধহয় আমাদের ‘বিসৰ্জন’-এর গোবিন্দমাণিক্য এবং "রাজা" নাটকের রাজাকে 
প্রত্যাখ্যান পর্বে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি এবং তার স্রষ্টা শেকসপীয়র 
অনেকের কাছ খেকে বিরূপ সমালোচনা পেলেও ওই আচরণ, একটু তলিয়ে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অপরিহার্য । ‘পঞ্চম হেনরি” নাটকে এই আদর্শ রাজার চরিত্রকে 
আমরা পূর্ণতা পেতে দেখি। প্রবল প্রতিকূলতার সামনে তরুণ রাজার ধৈর্য ও 
সাহস, দেশপ্রেম, বীরত্ব, বিদেশী শত্রুকে পরাভূত করার জন্য সেনাবাহিনী ও 
ইরা রর চালে রা টা বরা রে রর রা রা 
আলাপন ও আচার-আচরণ-এই সব কিছুই রাজার বে চিত্র তুলে ধরে তাতে 
জা ০ সা রা ist 
বিশ্বমানবচেতনার চাইতে স্বাদেশিক চেতনাই অধিকতর প্রকাশমান- এই 
সীমাবদ্ধতাও আছে। 

শেকসপীয়র রাজা পঞ্চম হেনরির ভিত্তি তৈরি করেছেন “চতুর্থ হেনরি'-র 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেই। সেখানেই আমরা লক্ষ্য করি যুবরাজ হেনরির বুদ্ধির 
দীপ্তি, টলস্টয়ের সঙ্গে আচরণ ও বাক্যালাপের সময় যা বিশেষভাবে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্সির বিদ্রোহের খবর পাবার পর আমরা যুবরাজ হেনরির 
মধ্যে যে বেদনা বিহুল অথচ সাহসী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি তাও শেকসপীয়রের 
রাজার ধারণা প্রসঙ্গে শ্রণিধানযোগ্য ৷ 

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ ও শেকসপীয়রের রাজা ও রাজধর্মের ধারণা কোথাও 
কোথাও পরস্পরকে ছুঁয়ে গেলেও দুয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য নিশ্চয় 
বিরাজমান । 
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এ কথা ভাবলেও অবাক হতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকেও সহ্য 
করতে হয়েছে বিভিন্ন মৌলবাদী বিরোধিতা । আমাদের লজ্জা এই যে এই 
আক্রমণের মধ্যে বাঙালি মৌলবাদীরাও ছিলেন। ঠিক কী জাতীয় আক্রমণ 
হয়েছিল এবং কবি কী কী করেছিলেন এটাই আমাদের আলোচনার মুল 
বিষয়বস্তু । 

সেটা ছিল বিশ শতকের তিরিশের দশক। সারা ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য প্ৰস্তুতি নিয়েছে। এই প্রস্তুতির মধ্যে একটি ছিল জাতপাতের বিরোধকে দূরে 
সরিয়ে রাখা । কবির সাধের বিশ্বভারতীর অবস্থা তখন শোচনীয় । আর্থিক সংকট 
পার Bot ভৱগঃ 2 ভগন, SEO এগা উস 
কাছে আবেদন জানাতেন যে তারা যেন বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য করে । এই 
আবেদনে সাড়া দিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। সেখানে কবির সমর্থক ও পাঠকের 
সংখ্যা কম ছিল না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সেরোজিনী 
নাইডুর পিতা) ছিলেন তার বিশেষ পরিচিত এবং খোদ নিজাম কলেজের 
অধ্যক্ষ । বিশ্বভারতীকে অর্থদানের জন্য নিজামকে রাজি করানোর বিষয়টিতে 
তার কতখানি অবদান ছিল এর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। হয়তো তার কিছু 
ভূমিকা ছিল এই জাতীয় অনুমান করা যেতে পারে । যাই হোক, খবরটি প্রচারিত 
হয় যে নিজাম বিশ্বভারতীকে এক লক্ষ টাকা দান করবেন । এই দানটি পাওয়া 
গিয়েছিল ১৯৩৭ সালের জুন মাসে। 

নিজাম বিশ্ভারতীকে দান করবেন এই সংবাদ পেয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা 
তাদের সম্পাদকীয়তে লিখলেন-“বোলপুর বিশ্বভারতীতে হায়দ্রাবাদের নিজামে 
এক লক্ষ টাকা দানের সংবাদে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। শুনিতেছি যে 
নিজাম নাকি এই শর্তে দান করিয়াছেন যে এ টাকায় বিশ্বভার 
সভ্যতা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ তাহার ফলে বিশ্বভারতীতে মুসলমান 
অধ্যাপক ও মুসলমান ছাত্ররাও হয়তো প্রবেশ লাভ করিবে। নিজাম সমস্ত 
ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য একরূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং খাজা 
হাসান নিজামী এই ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তাহার সঙ্গে কি রূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। বিশ্বভারতীতে এই এক লক্ষ টাকা দান মুসলমান 
ধর্মপ্রচারের একটি অঙ্গ নহে তাহা কে বলিবে? বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা 
রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার পরিচালকগণ এই সমস্ত কথা চিস্তা করিয়া দেখিবেন 
কি?” 
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তু সু লোক? 


কবি এই সম্পাদকীয় পড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
নলা তা বু রি রাস গাল বানানো পারা সারদা 
উদ্ধৃত করে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে রামানন্দ 
রা আয় আরা নল যে ক dor wane Sor ভাত 
এগুলিকে উপেক্ষা করলেই পারতেন কারণ তিনি প্রতিবাদ করলে সেই পত্রিকা 
অধিক শুরুত্ব পায়। 
এবার প্রেক্ষাপটটিকে একটু বিস্তৃত করা প্রয়োজন। প্রথমত, কোনো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সভ্যতা, খ্রিষ্টান সভ্যতা ইত্যাদি পড়ানো হয় না। দ্বিতীয়ত, 
ইংরাজি ভাষা শিক্ষা এবং খ্রিষ্টান সভ্যতা এ দুটি যেমন এক নয়, তেমনই 
আরবিক ও পারসিক ভাষা শিক্ষা এবং মুসলিম সভ্যতা এক নয়। আনন্দবাজার 
পত্রিকা এটা বোঝেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা ছাড়া যা পড়ানো হয় তা হল 
সাহিত্য ও ইতিহাস। বিশ্বভারতীতে এই সময়ের ঢের আগে থেকে পারসিক ও 
আরবিক পড়ানো হত। মুসলিম অধ্যাপকেরা পড়াতেন এবং মুসলিম ছাত্ররাও 
পড়তো । এই সব খবর কী করে আনন্দবাজারের নজর এড়িয়ে গেল তা 
বিস্ময়কর ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর অর্থ ভ্ঞানচর্চর প্ৰশস্ত ক্ষেত্র। সেখানে কে হিন্দু, 
কে মুসলিম কে খ্রিষ্টান এসব বিচার্য বিষয় নয়। তথ্য ঘেঁটে দেখা যায় যে 
সেখানে এই ঘটনার আগে আরবিক, পারসিক ও ইতিহাস পড়াতেন কাশ্মীরবাসী 
পণ্ডিত মৌলানা জিয়াউদ্দিন এবং তার ছাত্র ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত 
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। রুশ ভাষা শেখাতেন বগদানফ। এই তিনজনেই 
চাকরির সুবাদে আফগানিস্তানে চলে যান এবং সেখ৷নে এ তিনজনের প্রচুর 
কর্মকাণ্ডের বিবরণ আমরা পাই সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথ পারস্যে গিয়েছিলেন ১৯৩২ সালে । সেখানে রেজা শাহ পল্লভী দুজন 
পণ্ডিতকে শাস্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। তাদের খরচ জোগাতেন সম্ৰাট স্বয়ং। 
সেই দুজনের নাম হল অধ্যাপক আগা পোৱে দাউদ এবং ফ্রামিরজো বোরে। 
শুধু তাই নয় পারস্যের নববর্ষ উৎসব পালিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে ১৯৩৩ 
সালের ২২শে মার্চ । এরও আগে মার্কিন দেশের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
রুরাল সোসিওলজিতে ডক্টরেট পাওয়া হাসেম আমির আলীকে বিশ্বভারতীকে 
আট বছরের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এল. কে. এলমহাস্ট। তার বেতন ৫০০ 
পাউণ্ড এলহামস্টই দিতেন (ভি. বি. গ্্যানুয়াল রিপোর্ট ১৯৩১ পৃষ্ঠা ২২)। এই 
পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ছিল ভূপালের নবাবের এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে সঙ্গে 
করেই ভূপালে গিয়েছিলেন" নবাবের কাছে দান সংগ্রহ করতে । কিন্তু তাদের 
নিগার ভারা আন মাম বারা পারি 
রের প্রথম আতঙ্ক ছিল যে এই দানের দরুণ বিশ্বভারতীতে 
মুসলিম অধ্যাপক ও ছাত্রের প্রবেশাধিকার ঘটবে। এ চিন্তার অর্থ জ্ঞানচৰ্চার প্রশস্ত 
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ক্ষেত্রে জাতপাত ও ধর্মের জিগির তুলে জ্ঞানচর্ভাকে বাধা দেওয়া। 
আনন্দবাজারের দ্বিতীয় আতঙ্ক ছিল এই দান নিয়ে মুসলিম ধর্মপ্রচার শুরু হবে। 
এ কথা উল্লেখযোগ্য যে বোলপুরে সেদিনও ছিল এবং এখনও বাস করেন 
মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ ও তাদের সমাধিক্ষেত্ৰ রয়েছে বিশ্বভারতীর জমির 
সংলগ্ন অঞ্চলে । তারা কেউ কোনোদিন এই দান এবং বিশ্বভারতীর প্রতি 
কৌতূহল প্রকাশ করেননি অথবা নতুন করে কেউ মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়নি। 
সানা টিন রা টা নাল এই দানের একটি অংশ দিয়ে 
র রতনপল্লীতে একটি অধ্যাপক নিবাস হয়। সেইখানে বাস করে 
মি ন ইংরাজি ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক শিশিরক্‌মার ঘোষ এবং এই কিছুদিন 
সী রা রা পানা সলা .ললত৩ 
রি মোলবারদী আক্ৰমণ । 








মানুষের মন যখন সঙ্কীর্ণ হয় তখনই প্রসারিত হয় মৌলবাদ। কবির প্রতি 
মৌলবাদী আক্রমণের দ্বিতীয় উদাহরণটি এবার উল্লেখ করছি। তিরিশের দশকের 
শেষদিকে 'মোহম্মদী' পত্রিকা শিক্ষিত মানুষের হাতে হাতে ঘুরতো । লিখতেন 
হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীর দল । এরা ছিলেন খুবই প্রগতিশীল । এঁদের 
লা টা 
বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের পুজারিণী কবিতাটি পৌন্তলিকার চূড়ান্ত, “বেদ ব্রাহ্মণ 
রা আছা পায় নিল লা wor নানা সা জনন দেনা 
উপযুক্ত message-ই বটে। আলোকের দুয়ারে এ যেন অন্ধকারেরই আহান” । 
এ হল মুসলিম মৌলবাদী চিনস্তা। কবি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই পত্রিকা 
পড়তেন। তিনি এ জাতীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং “মোহম্মদী' 
পত্ৰিকা অতি সযত্তে সেই প্রতিবাদ ছাপে । এরপর এই পত্রিকায় উক্ত লেখকের 
স্থান আর কোনোদিন হয়নি। 
মুসলিম মৌলবাদের আরও একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক 
সরোজেন্দ্রনাথ রায় প্রবাসী’ পত্রিকার ১৩৫০ সালের মাঘ সংখ্যায় একটি সাহিত্য 
বাসরের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই সাহিত্য বাসরটি হয়েছিল রবীন্দ্র 
জীবনের শেষ বছরে। এ সময়ে মুসলিম মৌলবাদীরা ইকবালের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাপের তুলনা করাটা অভ্যাসে দাড় করিয়েছিলেন। এক অধ্যাপক ভক্ত 
সাহিত্যবাসরে বক্তৃতায় বলেছিলেন, “ইকবাল খোদা তালাকে ডেকে বলেছেন 
খোদা প্রকৃতির ঘোমটা দিয়ে তুমি তোমার মুখ ঢেখে রেখেছো। আমি বলছি 
তুমি তোমার এ পর্দা খোলো নতুবা নামি জোর করে খুলবো। আর রবীন্দ্রনাথ 
কিনা শুধু ভগবানকে খোসামোদ করেন...খোদা এমন মানুষের দাস হয়ে যাবে! 
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ব্যক্তিত্বকে বড় হতে আরও বড় কর। 
এবার শিখ মৌলবাদের একটি উদাহরণ দিয়ে কবির প্রতি মৌলবাদের 
তৃতীয় আক্রমণের ঘটনাটি বিবৃত করছি। দিল্লী অঞ্চলে কিছু বাংলা জানা শিখ 
অধিবাসীরা কবির “কগা ও কাহিনী” কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘শুরু গোবিন্দ’ শীর্ষক 
কবিতাটির প্রসঙ্গে অমৃতবাজার ও দিল্লীর কিছু পত্রিকায় প্রতিবাদ জানান। তাদের 
অভিযোগ ছিল গুরু গোবিন্দ এক অজ্ঞাত মুসলিম আততায়ীর হাতে নিহত 
হয়েছিলেন, কবি এই কবিতার মাধ্যমে এ হত্যাকারীকে গৌরব দান করেছেল। 
রবীন্দ্রনাথ এই অভিনব অভিযোগ সংবাদপত্র মাধ্যমে পড়ে অতি বিনীতভাবে 
প্রতিবাদ করে লেখেন যে অভিযোগকারীরা প্রাচীন শিখ গাথাশুলি পড়েননি । এ 
কবিতাটির উৎস এ শিখগাথা। গুরু গোবিন্দ ছিলেন নমস্য ব্যক্তি কিন্তু ন্যায় 
অন্যায়ের উধের্ব ছিলেন না। নিজকৃত অন্যায়ের বিচার তিনি নিজেই করেছিলেন। 
এ থেকে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি' সুতরাং গৌরবটা গুরু 
গোবিন্দরই ৷ এরপর শিখ মৌলবাদীরা নীরব হন। আমাদের কানে এখনও বাজছে 
সেই কবিতার অসামান্য লাইন শুলি-_ 
“এতদিনে হল তোর বোধ 
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ । 
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু-_আহ্তি শেষবার 
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।” 
কবির সঙ্গে জিয়াউদ্দিন ও সৈয়দ মুজতবা আলীর সম্পর্ক বিষয়ে কিছু 
ভল্লেখ করবো। সেকালে শান্তিনিকেতনে কোনো উৎসব বা শোকসভা মন্দিরেই 
হত। ১৯৩৮ সালে কবি সংবাদ পেলেন মৌলানা জিয়াউদ্দিন আফগানিস্তান 
থেকে কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে প্রয়াত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কবি শোকসভা করলেন 
মন্দিরে । সেখানে তিনি বললেন, “জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে যে স্থান শুন্য হল তা 
পূরণ করা সহজ হবে না। কারণ তিনি সত্য ছিলেন ।...বীরে ধীরে ক্রম পদক্ষেপে 
তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তার সংযোগের পরিণত 
মধ্যাহ্নে সূর্যের মতো দীপ্যমান হয়েছিল ।...আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই 
কথাই বলতে পারি যে এরকম বন্ধু দুর্লভ।” এখানেই শেষ নয়, তিনি তার 
উদ্দেশে কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার শেষ দুটি লাইন হল-- 
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে সৌরভ নিঃশ্বাসে ।” 
এই কবিতাটি স্থান পেয়েছিল ‘নবজাতক’ গ্রন্থে এক শোকসভার বজ্তৃতা ও 
এই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে ১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় । 
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কবি সৈয়দ মুজতবা আলীকে একটি সুপারিশ পত্র দিয়োহেলেশ 
একাডেমিক মানপত্ৰ নয়। সেই সুপারিশপত্র পড়ে আফগানিস্তানে মুসলিম 
কর্ভাব্ক্তিরা মন্তব্য করেছিলেন যে কবি যখন সুপারিশ করেছেন তখন 
নিঃসন্দেহে ইনি যোগ্য ব্যক্তি । ফাইলে এই নোট লেখার পর আলী সাহেবকে 
চাকরি দেওয়া হয়। এতে আবার প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানের জগতে ধর্মান্ধতার 
কোনো স্থান নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেদিন এই তিন ধরনের মৌলবাদীর 
এসব বোঝেননি। আজও কি তারা বোঝেন? এ ব্যাপারে গভীর সন্দেহ আছে। 
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রবীন্দ্রভাবনা' জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় পুস্তক পরিচয় বিভাগে 
ভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা সংকলন ও সম্পাদনা’ বইটির 
মা। করেছেন শ্ৰাঅলক রঞ্জন বসুচৌধুরী মহাশয় । সমালোচক বইয়ের 
সম্পাদনার নানা ক্রুটি দেখিয়েছেন। 

অনবধানতাবশত সমালোচকের একটি বড়ো রকমের ভুল হয়েছে। তিনি 
বলেছেন, শ্যামাকান্ত সরদেশাই নিজেরই পিতবঙ্ধু যদুনাথ সরকারের “উদ্যোগেই' 
নাকি শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন । রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাদর্শ 
অবলম্বন করেছিলেন, যদুনাথ যে তার বিরোধী ছিলেন, একথা সুবিদিত ও এ 
নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পত্র বিনিময়ও স্মরণীয় । এমতাবস্থায় তিনি কি করে 
একজন ভিন্প্রদেশীয় ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পাঠানোতে উৎসাহ দিতে 
পারেন, এটি বোঝা যায় না।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক ও 
যোগাযোগের পুরো ইতিহাসটি জানা থাকলে কিন্তু এটা বোঝা যায়। 

বিষয়টা এই ৷ শ্যামাকান্ত যদুনাথের এঁতিহাসিক বন্ধু গোবিন্দ সখারাম 
সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সরদেশাই বিখ্যাত মারাঠী এঁতিহাসিক। যদুনাথ ও 

হং বন্ধুত্ব ১৯০৪ থেকে। এই সময় থেকেই যদুনাথের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথেরও পরিচয়। ১৯১০ থেকেই শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰমে যদুনাথ মাঝে 
মো VESTS ভারা তলক ই সারা বাজি: জগমগাৰলেৱে জাগার 
রবীন্দ্র জীবনীতে জানিয়েছেন যদুনাথ সে-সময়ে আশ্রমে মাঝে মাঝেই আসতে 
ছাত্রদের কাছে সামাজিক ল্যানটার্ন সহযোগে বক্তুতাও দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ও 
যদুনাথের বন্ধুত্ব তখন খুবই গভীর । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন 
রিভিউতে প্রকাশ করেছেন। এই সময়েই ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 
শ্যামাকান্ত আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। সরদেশাইয়ের সঙ্গে 
যদুনাথের বন্ধুত্বর সূত্রেই যে শ্যামাকান্ডতকে তিনি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কী সন্দেহ 
করা যায়? CEE OF বারা ক HEME আগা তা HOO 
পরীক্ষা দিয়ে উত্তীৰ্ণ হয়। 

১৯৩৩ সালে শ্যামাকান্ডের চিঠিপত্রের একটি সংকলন তার পরিবারবর্ 
প্রকাশ করেন । ওই গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের পাত্রের প্ৰতিলিপি ও তার মারাঠি 
‘অনুবাদ দেওয়া আছে। 

সমালোচক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতভেদের 
উল্লেখ করেছেন। সেটি ১৯২১-এর কথা যখন ব্রহ্মচর্ধাশ্রমকে রবীন্দ্রনাথ 
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কলত চেয়েছিলেন। ব্লবীন্দ্ৰনাথ-পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর শিক্ষাদৰ্শ সম্বন্ধে যদুনাথ 
ভিন্নমত পোষণ করেছেন । ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰমের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে নয়। 

এ কথা বলা একেবারেই ঠিক হবে না যে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ 
(অৰ্থাৎ বিশ্বভারতী-পূর্ববর্তী শিক্ষাদর্শ)-এর বিরোধী ছিলেন এবং সেই কারণে 
শ্যামাচাদকে শাস্ডিনিকেতনে তিনি পাঠাতে দিতে চাইবেন না। 

আমার মনে হয় সমালোচক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ১৫ দেখেননি । 
তাতে রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। 
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২ জিসেম্বর ২০০৩ তারিখে ব্ৰবীন্দ্ৰচচীভবনে এই ভাষণের আয়োজন 
হয়েছিল। পিনাকী ভাদুড়ী সুচনায় সোমেন্দ্রনাথ বসু এবং ব্ৰবীন্দ্ৰচৰ্চ| 
সা ৰই আতমা মচ আৱ পো টা 
পরিচয় দেন। শরণ সিং আই-এ-এস ক্যাডারের এক বিশিষ্ট, ব্যুরোক্তাট ছিলেন ৷ 
ভারত সরকারের সম্মানিত পদে ছিলেন, অস্তত দুটি রাজ্যের চীফ সেক্রেটারি 
হয়েছিলেন। এসবের জন্য তার বিদ্যোৎসাহ কমেনি । বর্তমানে তিনি 51৮1) 
Review পত্রিকার সম্পাদক। তার বক্তার বিষয় ছিল ২ Tugore's 
Writing: Intimatuion of Sikh Ethos. 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্ব নাগরিক । তার রচনায় তাই বিশ্বমনীষার অনুরণন পাওয়া 
যায়। শরণ সিং কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু নানকের অভিঘাতের কথা বলেন। 
উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকে চরম বলে মনে করেননি । অমৃতসরে ইংরেজের 
দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ‘স্যার’ উপাধি পরিত্যাগের মধ্যে বক্তা 
নানক ও কবির উদ্দেশ্যের একত্রীকরণ দেখেছেন। এ উপাধি পরিত্যাগ কবিকে 
শিখদের আদর্শ-মানুষে পরিণত করে দিয়েছিল । বক্তা বলেন বর্তমানে ইরাকে 
আমেরিকার আক্রমণের ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক । 

১৯৪৮ সালে রাল্ট্রসঙঘ মানবাধিকারের যে সনদ তৈরি করেছিল, তার মধ্যে 
অগোচরেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রবেশ করে গিয়েছে। নানকের গশুরুবাণী ভিন্ন 
নম নিসার রিনার দিন রারার EES মালা কারা 








ভজ আনা মা গুরু গোবিন্দ সিং, শুরু নানকের নামে রচনা 
লিখেছেন। ‘কথা ও কাহিনী' কাব্যে বান্দা, তরু সিং এদের বীরগাথা রচনা 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই অবশ্যপাঠ্য হওয়া 
উচিত। বর্তমান পৃথিবীতে যে বিচ্ছিন্নতা, উদ্বেগ, সন্ত্রাস সভ্যতার অস্তিত্রকেই 
বিপন্ন করছে যেখানে শিবগু রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচারের প্রয়োজন আছে। 

সভাপতি উজ্জ্বল মজুমদার শরণ সিংয়ের বক্তৃতায় কবির কৈশোরের স্মৃতির 
কথাটি উল্লেখ করেন। শিখদের জন্য কবির রচনার কথা বক্তা বলেছেন, 
সভাপতি সেটিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করেন। এইসূত্ৰে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
“গুরু গোবিন্দ সিংহ” কবিতাটির উর্দু অনুবাদ নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তার 
তথ্যটি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে বিতর্কের উত্তর দিয়েছিলেন, ১৯৩৩-এর ১০ 
জুন তারিখের [50555 ৭] পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটি। রবীন্দ্রনাথ 
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বলেছিলেন তিনি Mcyregor ৩ Cunmgham লিখিত স্বীকৃত শিব ইতিহাস 
থেকেই তথ্য নিয়েছেন ৷ উত্তরটি তিনি লিখেছিলেন তেজা সিংকে। মনে হচ্ছে 
উর্দু অনুবাদটি যথোপযুক্ত হয়নি । 

রমা বসু একটি শিখ ভজন ও তার রবীন্দ্র রূপাস্তরটি গেয়ে শোনান। 
“আগুনের পরশমণি’ গান দিয়ে সভা শেষ হয়। 

শরণ সিংয়ের ভাষণটি ছিল ইংরেজিতে । এটির বঙ্গানুবাদ আমরা প্রকাশ 
করব। 


রাজনৈতিক মঞ্চে রবীন্দ্রবাণীর ব্যবহার 

চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত 050-র সম্মেলনের একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধত করি-- 

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তামিলনাড়ুর দেশপ্রেমিক লোক-কবি ভারতীয়ারের 
লেখা গান গেয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হল। হিন্দি, ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, 
কন্নড়, মালয়ালম, বাংলা সহ দেশের প্রতিটি প্রধান ভাষায় সংগীত পরিবেশন 
করলেন শিল্পীরা । সচকিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা গলা মেলালেন যখন 

সবচেয়ে অভিনব পরিবেশন ছিল তামিলনাড়ুর নতুন ঘরানার প্রখ্যাত 
চিত্ৰশিল্পী বেদুনচেঝিয়ানের “সুরে তালে আঁকার দৃশ্য। ২০ মিনিট ধরে গানের 
প্রতিকৃতিতে ফুটিয়ে তুলে । (সূত্র : গণশক্তি, ১০ ডিসেম্বর ২০০5) 
লিটল ম্যাগাজিন মেলা 

২০০৪-এর ১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যস্ত বাংলা আকাদেমির 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেলায় “রবীন্দ্রভাবনা” পত্রিকা যোগ দিয়েছিল। অনেকেই 
পত্রিকাটি সম্পর্কে উৎসাহ দেখিয়েছেন । 
শৈবাল গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা 

১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই ভাষণের আয়োজন 
হয়েছিল। সুচনায় সম্পাদিকা মঞ্জুলা বসু কর্মযোগী শৈবালকুমার গুপ্তকে স্মরণ 
করেন। দক্ষ প্রশাসক শৈবালবাবু রাজপুরুষের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে 
শাত্তিস্বরূপ বার বার বদলি হতে হয়েছে। স্বাধীন ভারতে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের 
ব্যাপারে সরকারি শুদাসীন্যে ব্যথিত হয়েছিলেন। বিদ্যানুরাগ ছিল, ছিলেন 
নিরহঙ্কার। 

এদিনের ভাষণ দেন অধ্যাপক শৈলকুমার ঘোষ। তার বিষয় ছিল, 
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রাষ্টরচিস্তার প্রাসঙ্গিকতা নেই, বক্তা তার উল্লেখ করেন। রাট্টের সংজ্ঞার কথা 
বলেন তিনি, ক্ষমতা ও বৈধতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। ক্ষমতা কীভাবে ভেঙে 
পড়ে তা বোঝাতে গিয়ে 'রক্তকরবঝী’ নাটকের উদাহরণ দেন। অচলায়তল, 
মুক্তধারা ইত্যাদি নাটক, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত চরিত্র, এগুলো সবই রাজাপ্রজার 
পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কথা বলে। 

রবীন্দ্রনাথের নেবেদ্য'র কবিতা উদ্ধত করে বক্তা বলেন যে কবির 
রাজনীতিবোধ ও নীতিবোধ পাশাপাশি চলেছে। কবির কাছে নীতিবোধ ছিল 
ভয়হীনতা। কবি রান্ট্রের চেয়ে সমাজনিভর দেশই চেয়েছিলেন, সেই নির্ভরতা 
থাকছে না বলেই আমরা অধঃপতিত হচ্ছি। দুর্বল সমাজের উপরে সুস্থ রাষ্ট্র গড় 
যায় না। কবির রাজনৈতিক ভাবনার ফসল হল তার গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰচেষ্টা । 
এখনকার চিন্তায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে যাদের উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে তারাই এতে 
জড়িত হয়নি । যেজন্য Robert Chambers বলেছেন Putting the last 
8511 দারিদ্য শুধু অর্থহীনতা নয়, এতে illiteracv ও ill-health আসে, 
আসে 1॥ncompetence এবং শেষপৰ্যন্ত মানুষ withdrawal syndrome-য়ের 

বক্তা Power ৩ Legitimacv, State ও Civil Society, Rural 
Development নিয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রচিন্তা ও তার কর্মসাধনার 
পরিচয় দেন । 

ভাষণটি আমরা প্রকাশ করব । 


স্মরণ : মৃণালিনী দাশগুপ্ত 


৯ ডিসেম্বর ২০০৩ ররবীন্দ্রচর্চাভবনে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম 
যুগের শিক্ষিকা মৃণালিনী দাশগুপ্তকে স্মরণ করা হয়। যে যুগের অনেকেই এখন 
নেই, সে যুগের শিক্ষাত্রমকে যারা চালনা করেছিলেন, মৃণালিনী দাশশুপ্ত তাদের 
অন্যতমা ছিলেন। খুব বেশিদিন তিনি এখানে থাকার অবসর পাননি, কিন্তু 
সময়ের পরিমাপে নয়, তার কাজের মধ্যে তিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে গড়ে 
গিয়েছেন। মঞ্জ্রলা বসু তার সম্বন্ধে এইসব কথা বলে সূচনা করেছিলেন । 

সমরেশ্বর বাগচি সে যুগের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করেন। তখন 
মৃণালিনী দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষা” পড়াতেন ৷ এখান থেকে চলে গেলেও তিনি 
ইনস্টিটিউটের খবর রেখেছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে তাকে ঘুরে 
বেড়াতে হতো। ভারত এবং ভারতের বাইরেও তাকে যেতে হয়েছে। 

লনের সঙ্গে আলম অধিকার রক্ষার কাজেও 4 থাকতেন । 

















জয়ন্তী রায় বলেছিলেন মৃণালিনী দাশগুপ্ত শুধু শিক্ষাচিন্তা পড়িয়েছেন তাই 
নয়, নেক সত্যসন্ধানের পথ দেখিয়েছেন। সম্সনের সঙ্গে বন্ধুর মত মেশার 
কথাটা বলতেন। পাঠাবিষয়ের রসটুকু নিষ্কাষণ করে আনতেন। যথার্থ শিক্ষকের 
প্রধান গুণ হল আত্মত্যাগ, তিনি সেইরকমই ছিলেন । 

মৃণালিনী দাশশুপ্তের অধ্যাপক পুত্র অতীশ দাশগুপ্ত তার মায়ের কথা 
নিবিডভাবে বলেছিলেন। বহু বিশিষ্টজন মায়ের সহপাঠিনী ছিলেন৷ তার স্বামী 
ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য এবং তিনি অল্পবয়সেই দুরারোগ্য রোগে চলে 
গিয়েছিলেন ৷ মৃণালিনী দেবীর ছাত্রীজীবন গৌরবময় ছিল। লীড়সে ছোটদের অঙ্ক 
শেখাবার বিষয়ে গবেষণা করেন। দার্জিলিংয়ে BI 0০911৮৮ গড়েছিলেন। 
মৃণালিনীর আদর্শ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর এবং ভিরোজিও । শিশু শিক্ষা, 
নারীর মর্যাদা, মাতৃভাষা এসবই ছিল তার জীবনের লক্ষ্যবস্ত। 

সভায় সংগীত পরিবেশন করেন সুবিদ ঠাকুর, শ্রাবণী নাথ । কবিতা পাঠ 
করেন বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, সুপর্ণা বসু, দীপক মিত্র ও মিলি চট্টোপাধ্যায় । 
দেশের যে সময়টায় আকাশে বাতাসে আদর্শ ভেসে বেড়াত, মৃণালিনী দাশগুপ্ত 
সেই যুগের প্রতিনিধি ছিলেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনাবসান 

২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ রবীন্দ্রতত্বাচার্ধ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 
জীবনাবসান হয়েছে। “রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ" গ্ৰন্থটি তার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য গবেষণা । এছাড়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানাদিক (শিক্ষা, ধর্ম, 
রাজনীতি ইত্যাদি) নিয়ে যা ভেবেছিলেন, যা লিখেছিলেন, বা যা আলোচনা 
করেছিলেন, সেগুলির বিষয়ভিত্তিক সংকলন সম্পাদনা করে তিনি উত্তরকালের 
জন্য মূল্যবান রসদ জুগিয়ে গিয়েছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিনি ভাষণ 
দিয়েছিলেন । আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি । 
রবীন্দ্রনৃত্য প্রসঙ্গ 
বাল্মীকি বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩-য়ে রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবীন্দ্রনৃত্য 
বিষয়ে আলোচনা করেন। কোথায় এর বিশেষত্ব ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্য 
পরিকল্পনায় কেমন ভঙ্গিমা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন সেসব কথা বলার সঙ্গে 
আজকাল যে এই নৃত্যের মূল আঙ্গিক বজায় থাকছে না সে কথাও বলেন। 
তিনি বলেন যে এখনকার নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন ফৰ্ম--ভরতনাট্যম, ওড়িশি প্ৰভৃতি-- 
এই নাচে ব্যবহার করে এর জাত বদলে দিচ্ছেন। 

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রীরা কয়েকটি নাচ পরিবেশন করেন। তার কাছে 
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দিয়েছেন। সেটি আমরা রবীন্দ্রভাবনায় প্রকাশ করব। 


১ জানুয়ারি ২০০৪ 

এই তারিখেই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
তার পরে আনন্দে বেদনায় অনেক শুলি বছর পার করলাম আমরা । 

প্রথমে সভাপতি দিলীপকুমার বিশ্বাসের স্মরণে মৌনতা অবলম্বন করা হয়। 
স্মরণ করা হয় প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ রায়কেও। 

১৯৮৫ থেকে দিলীপবাবু আমাদের সভাপতি ছিলেন ৷ ভ্হানতপস্বী, নিরহঙ্কার 
দিলীপ বিশ্বাসের মত মানুষ দুর্লভ হয়ে যাচ্ছেন। রামমোহন সম্পর্কে অনুসন্ধগিৎসা 
জাগিয়ে রাখার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ইনস্টিটিউট সেমিনার শেষে 
তার আলোচনা সম্পূর্ণ অভিনব হতো । 

রামমোহন সম্পর্কে দিলীপ বিশ্বাস বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে রামমোহনের 
বাসগৃহ নিয়ে যখন একসময়ে সংশয় হয়েছিল তখন দিলীপবাবুই সংশয় নিরসন 
করেন ৷ তার ভাষণে আড়ম্বর থাকত না, থাকত সরসতা ও গভীরতা । 

দিলীপকুমার বিশ্বাস বলতেই প্রথম যে ছবিটা মনে জাগে, সেটা হল কাধে 
ঝোলা নিয়ে এক ভদ্রলোক পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘাটাঘাটি করেন। 
গান গেয়েও শুনিয়েছেন। উদাসীন ছিলেন অর্থ বিষয়ে ৷ 
আত্মস্থ করেছিলেন ৷ জ্ঞানচচার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজও তিনি দক্ষতার সঙ্গে 
করতেন। মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে তার সদালা'পী আলাপ মানুষকে 
অন্তরঙ্গ করে ফেলত ৷ এমন মানুষের সঙ্গে এতদিন থাকার পরে এই বিচ্ছেদ 
বেদনা গভীর হয়ে উঠেছে। 

এইসব আলোচনা করেন মঞ্জুলা বসু, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, বন্দিরাম চক্রবর্তী, 
অশোক ভট্টাচার্য, সিতাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়, উৎপল চৌধুরী । কবিতা পাঠ 
করেন দীপক মিত্র ও সুজাতা মিশ্র । গান গেয়েছেন সুবিদ ঠাকুর, রমা বসু। 

স্মরণসভার পরে ইনস্টিটিউট প্রকাশিত সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধসংকলন “রবি 
প্রদক্ষিণ পথে’ গ্রন্থটির উদ্বোধন করেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। তিনি বলেন 
এহ প্রকাশনাটি আমাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নেওয়ার চিহ্। 

আভা নাথ ইনস্টিটিউট সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। যারা সেই যেসব বড় 
মাপের মানুষ এখানে এসেছিলেন তাদের স্মরণ করেন তিনি। দেশ মৃন্ময় নয় 
চিন্ময়, রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সত্য । সোমেনদা 
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না পারি, তবে তা আমাদেরই অক্ষমতা। 

গান গেয়েছেন শাজ্ডনু ভট্টাচার্য ৷ 
ধ্যানেশনারায়ণ চক্ৰবতী 

দ্রচর্চাভবনের প্রথম যুগের শিক্ষক ধ্যানেশনারারণ চক্রবর্তী এখনো 

আমাদের সঙ্গেই আছেন। অনেক অনুষ্ঠানে ভিনি এখানে আসেন, কিছু বলেন। 

সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে তার গবেষণার জন্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্কৃত 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মহামহোপাধ্যায় (সাম্মানিক) উপাধি দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের 
স্বীকৃতি দিলেন। ১১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই অভিজ্ঞানপত্র তিনি 
গ্রহণ করেছেন ৷ 
বঈ য় অর্থনীতি পা রিষ দ 

পরিষদের ২০০৪ সালের বাৰ্ষিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 
অধ্যাপক মঞ্জুলা বসু। ১৭ ফেব্রুয়ারি তার ভাষণের বিষয় ছিল : “মানবিক উন্নয়ন 
ও অর্থনৈতিক অশ্রগতি”। 











৯ জানুয়ারি ২০০৪ সুবিনয় রায়ের 1 হয়েছে। 


প্রপদাঙগী রবীন্দ্ৰসংগীতের দক্ষ পরিবেশন ছিল তার বেশিষ্ট্য। টেগোর রিসার্চ 
ংগীত সম্পদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। 

১৫ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রর্চাভবনের স্মরণসভায় মঞ্জুলা বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, 
নানান লামা রা রা বীম সা বান নানা 
[ল 1 বীন্দ্রর্চাভবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ, এসবের কথা 
পা wily মন sade THR iw রা সা 
ছিলেন, সুবিনয় রায়ের জীবনাবসানের মাত্র পাঁচদিন আগে যিনি প্রয়াত হন, সেই 
ইন্দিরা রায়ের স্বভাব মাধুৰ্যের কথাও এসেছিল। 

প্রথমে গান গেয়েছিলেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায় । মৃত্যু পার হয়ে যেন কোন 
পথিকেরই গানে স্মরণের পরশ ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। সুবিনয় রায়ের পুত্ৰ 
সুরঞ্জন রায় গোডাতেই বলে নিলেন যে বিচ্ছেদ যত বড়ই হোক, দীর্ঘকাল যে 
পাওয়া গেল। গায়কী, ঢং, কশ্ঠশ্বর, সব কিছুতেই স্বাভাবিক ভাবে পিতার 
প্রশিক্ষণ পুত্র নির্ভুল উপার্জন করেছেন। তার গলায় সংসারে কোনো ভয় নেই, 
এই ঘোষণা ভেসে এসেছিল । ধ্বনিত হয়েছিল চিরবন্ধুর উপরে চিরনির্ভরতা। 
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ছিল রেকর্ড না-করা অথচ সুবিনয় রায়ের প্রিয় গান। সঙ্গতে ছিলেন অভ্র 
চট্টোপাধ্যায়, গৌতম রায় ও গৌরব ব্ৰায়। 

সেদিন পূর্ণ সভাগৃহ স্থির হয়ে ছিলেন সারাক্ষণ । 
অমল নাগ ূ 

প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক অমল নাগ ৩১.১২.২০০৩ তারিখে 
প্রয়াত হয়েছেন। আজকের প্রবীণ শ্রোতারা তার সহৃদয় সংগীত নিবেদনকে 
বিস্মৃত হননি । একসময়ে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল । 

অমল নাগের পরিবেশন ও প্রশিক্ষণ দক্ষতায় যারা মুগ্ধ হতেন, তারা এও 


জেনেছেন যে নিয়তি তার প্রতি সুবিচার করেনি। তিনি অনেকটাই অবহেলিত 
থেকে গিয়েছেন। 


সমাবর্তন 


১১ জানুয়ারি রবীন্দ্রচর্চাভবনের আবাসে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসনে ছিলেন উৎপল চৌধুরী ৷ 

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে দুৰ্লভ তথ্যসন্ধানী চিত্তরঞ্জন দেবকে রবীন্দ্রতত্বাচার্য 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শ্রীদেব শারীরিক কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, 
তার পুত্রবধূ সম্মানপত্র গ্রহণ করেন। 
পুরস্কার (রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন) পেলেন শ্রীমতী দীপান্বিতা সেন। 
রবীন্দ্রানুশীলনের স্বীকৃতি স্বরূপ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার 
€(পলিটিকসের ধুলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ) দেওয়া হল অলকরঞ্জন বসু চৌধুরীকে। 

ইনস্টিটিউটের স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য কল্যাণী 
ব্রন্মাচারী পুরস্কার দেওয়া হল শ্রীমতী এষণা শুপ্তকে। রবীন্দ্র জ্বানতীর্থ উপাধি 
পেলেন এষণা গুপ্ত, সোনালী মিত্র, শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী হালদার, সমিত 
ভট্টাচাৰ্য, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা সিংহদেব। এঁদের মধ্যে জামশেদপুর 
ব্বীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের ছাত্রীও আছেন। 

দীক্ষান্ত ভাষণ দিলেন জ্যোতিভূষণ চাকী। পৃথিবীর বর্তমান অসুস্থ অবস্থায় 
রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রচর্চার প্রয়োজনীয়তার উপরে তিনি জোর দেন। সেই 
সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সমস্যা সত্বেও এই আয়োজন যে চলছে, এটা একটা 
সম্তোষের কারণ একথা তিনি বলেন। এও বলেন যে এই প্রাতিষ্ঠানিক তপস্যার 
কুশল যেন আমরা সমস্বরে ঘোষণা করতে পারি। 

সম্পাদিকা মঞ্জুলা বসু তার প্রতিবেদনে ইনস্টিটিউটের সৰ্বাঙ্গীন পরিচয় দেন। 
স্মরণ করেন তাদের যারা আমাদের সুহৃদ ছিলেন এবং বিগত বছরে যাঁরা 
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আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। ইনস্টিটিউটের পাঠক্রম, পাঠচক্ৰ, গবেষণা, পত্রিকা 
না UTC EEG: গৰমৰ নানী! সেই সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডের 








সভাপতি উৎপল চৌধুরী তার ভাষণে ইনস্টিটিউটের মূল তত্ত্বের নির্যাসটি 
প্রকাশ করেন। তিনিও ইনস্টিটিউটের ক্ষুদ্র শক্তির কথা বলেন, এও বলেন যে 
তাতেই আলোর শিখা জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত আছে। 


২১.১২.২০০৩য়ে এখানে রবীন্দ্রচর্চাভবন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন 
বাসম্তীরাণী দত্তচৌধুরী। প্রসঙ্গত, শ্রীমতী দত্তচৌধুরী ১৪১০ সালের বঙ্গীয় 
সমরেশ রায় 

প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সমরেশ রায় প্রয়াত হলেন ১৭ জানুয়ারি ২০০৪। 
রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের নবোন্দেষ-যুগে তিনি সে যুগের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে 
করেছিলেন। 

রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তী শিল্পী রবীন্দ্রতত্বাচার্য সুচিত্রা মিত্রকে টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে তার আশি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সংবর্ধনা দেওয়া 
শী এ রান: NCEE বানা লারা পালা রানার নত 
ফুল-মিষ্টি, আমাদের একটি নতুন গ্ৰন্থ এবং একটি ছোট ব্যাঙ্ক ড্রাফট শ্রদ্ধার্ঘ্য 
হিসেবে ভার হাতে অৰ্পণ করা হয়। সুচিত্রা মিত্রের সংগীত জীবনের স্মৃতি এবং 
স্টিটিউটের সঙ্গে তার চিরকালীন সম্পর্ক আলোচিত হল। তার গাওয়া 
গার বা পা এ এট allie 
ভাবেই ৷ এল আমাদের জীবনের সঙ্গে তার নিবেদনের নিগূঢ় যোগসূত্র । ব্যক্তিগত 
যোগাযোগের সৌরভও কারো কথায় পেলেন শ্রোতারা। গভীর শ্রদ্ধায় 
আলোচনা করলেন সম্পাদক মঞ্জুলা বসু, বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজিত কুমার 
বসু, মাননীয় মন্ত্ৰী প্ৰবোধ সিংহ, প্রবীণ সংগীতশিল্পী সুশীল চট্টোপাধ্যায়, 
সভাপতি উৎপল চৌধুরী । প্রত্যভিভাষণে সুচিত্রা মিত্র আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 
নিন্দার কথায় তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু এমন সভায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ 
হয়ে যায়। স্বরচিত একটি ছড়ায় তিনি জানান যে কোনো মানুষই তার কাছে 
দুরের নন, সকলকে তিনি কাছের মানুষই ভাবেন। 
রা লোগ তালি গীত পাদ ললো 
বসু রায়, প্রমিতা মল্লিক, আশিস ভট্টাচাৰ্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ 
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নিবেদন করলেন একটি আলেখ্য। সভার শুরুতে বিষ্ণু দে'র লেখা “সুচিত্রা 
মিত্রের গান শুনে’ কবিতাটি পড়েন পিনাকী ভাদুড়ী। 

শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল বীরেন শাহ, 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য 
সুজিত বসু। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় এগুলি মুদ্রিত হয়েছে। স্মরণিকায় 
মঞ্জুলা বসু ইনস্টিটিউটের কথা বলেছেন, অক্ুণকুমার বসু লিখেছেন একটি কবিতা । 
শোভন সোম সুচিত্রা মিত্র সম্পর্কে একটি ছোট নিবন্ধ লিখেছেন। সুচিত্রা মিত্রের 
“রবীন্দ্রসংগীত জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ ছাপা হয়েছে এই স্মরণিকায় । 
গবীতবিতান-কালানুক্রমিক সূচি 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত “গীতবিতান-কালানুক্রমিক সুচির ২য় 
সংশোধিত সংস্করণ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশ করলেন। সম্পাদনা 
করেছেন অরুণকুমার বসু। 
তুরস্কে রবীন্দ্রনামান্কিত রাস্তা 

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩-য়ে তুরস্কের আঙ্কারায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
টলবিহারী বাজপায়ী 'টেগোর কাদ্দেষী' সরণীটির উদ্বোধন করেছেন। 

(সূত্ৰ : আনন্দবাজার পত্রিকা) 














রবীন্দ্ররচনার পোলিশ অনুবাদ 
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত আলোচনার সংকলন “সাধনা”। সম্প্রতি 
এই বইটির বিরল পোলিশ অনুবাদ ওয়ারশ সহরের একটি পুরোনো বইয়ের 
দোকানে পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীতে এটি একমাত্র কপি। বইটি এখন দিল্লির 
পোলিশ দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। পোলিশ রাজদৃত রিজস্টোফ মাজকা 
কলকাতায় এই বইটি এবং পোলিশ ভাষায় অন্যান্য রবীন্দ্র অনুবাদের গ্রন্থ নিয়ে 
আসছেন! বইশুলি বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীকে সমর্পণ করা হবে। 
সূত্র : হিন্দুস্থান টাইম্‌স ২৪.১.২০০৪) 





২২ জানুয়ারি বাংলা আকাদেমিতে এই আয়োজনের প্ৰথম ভাষণটি দিলেন 
অরুণকুমার বসু। তার বিষয় ছিল : “রবীন্দ্র অনুধ্যান, বিকল্প পথ : নেপাল 
মজুমদার | 

০ ভাৱ আভা পৰক 
আৱৰা wee রর পরার কলন ন হচ্ছেন। 
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বিশ্বভারতীর জমিতেও প্ৰবেশ করে যাচ্ছে এইসব। মহাশ্বেতা দেবী এব্যাপারে 
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। তার সঙ্গে আছেন শঙ্খ চৌধুরী, চিদানন্দ 
দাশগুপ্ত, সুচিত্রা মিত্র, অমিতাভ চৌধুরী, গনেশ পাইন, সনৎ কর, যোগেন 
চৌধুরী, স্বপন মজুমদার, পার্থ ঘোষ। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে শান্তিনিকেতনের 
পরিবেশ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৭ একরের লাহাবাধ নষ্ট করে পার্ক বানানোর 
চেষ্টা চলছে। এর আগেই, অমিতা সেন ও দীনকর কৌশিক শ্রীনিকেতন 
শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন। 
(সূত্ৰ : হিন্দুস্থান টাইমস, ৩০.১.২০০৪) 
মহাশ্বেতা দেবী বিষয়টি রাষ্ট্রপতি কালাম ও প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকেও জানিয়েছেন 
সুত্র : স্ে্ট্সম্যান ১৪.২.২০০৪)। রাষ্ট্রপতি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। 
(২৮.২.২০০৪) 


বিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম চালু করতে গিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ...বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণের সাধুভাষায় রচিত লেখাগুলি 
চলিত ভাষায় রূপাস্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন।...সেই নির্দেশ মেনে নতুন 
পাঠ্যপুস্তক লেখাও হয়ে গিয়েছে। 
(সূত্ৰ : সংস্কারের হুজুগ, আনন্দবাজার ৮.২.২০০৪) 








সঞ্চয়িতা-২ 


সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমরা বলেছিলাম যে সঞ্চয়িতা বহির্ভূত একটি 

রা আৱে ৰ ত oe SUE 
এবারের বইমেলায় সঞ্চয়িতা-২ নামে একটি অনুরূপ সংকলন প্রকাশ করেছেন। 
দুশো টাকা দামের এই গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন অরুণকুমার বসু। 
ভবন-সদস্যের গবেষণা স্বীকৃতি 

মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পি-এইচ. ভি 
পেয়েছেন। তার বিষয় ছিল : রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, পারস্পরিক 
সম্পর্ক । 
বইমেলা ২০০৪ 


ইনস্টিটিউট এবারেও বইমেলায় যোগ দিয়েছিল। পাঠক এবং দর্শক 
সোৎসাহে স্টলে এসেছেন ও বই কিনেছেন। 
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ক এ আজাৰ ove ০ Tien নীতি 
ছিল : রবীন্দ্রনাথের অণুকবিতা। 
গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন 
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রফুল্ল চক্রবর্তীর প্রবন্ধটিতে ৩৯ পৃষ্ঠায় 
একটি স্বরলিপি অংশের মুদ্রণ প্রমাদের শুদ্ধ রূপ হবে এইরকম- 
I] না সঁু না] সা বৰ 
বা ০ 0 ণী ০2 
সরোজিনী বসু স্বৰ্ণপদক 
১০ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ২০০৩ সালে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের শ্ৰেষ্ঠ গবেষণার জন্য এই পদক পেয়েছেন অরুণকুমার বসু। 
কমলা বসু 
১৩ মার্চ প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা কমলা বসু চলে গেলেন। 
ছাত্রীজীবনে গীতবিতানের পাঠক্ৰমে তিনি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটের 
একটি অনুষ্ঠানে একবার তার গান শ্রোতারা উপভোগ করেছিলেন। 
বাসন্তী ভৌমিক 
ইনস্টিটিউটের দীৰ্ঘকালীন উৎসাহী সদস্যা বাসস্তী ভৌমিক অনেকদিন 
আসেননি। বৃদ্ধাবাসে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বহুদিন পরে জানা গেল তিনি 


প্রায় একবছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। সকলেই তার উৎসাহের কথা স্মরণ এবং 
বেদনা অনুভব করবেন। 
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রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ যখন বিশ্বজয় করেছিল তখন জনমানসে 
তার প্রবল অভিঘাত কতটা এবং কেমন হয়েছিল তার ইতিহাস নানাভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। যে কোনো অনুরাগী ব্যক্তি তার পরিচয় পেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের এ 
জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ অনুধাবন করা যায় । 

বাংলা কবিতাগুলিতে যে ভাষাগত কলা আছে, ছন্দ মিলিয়ে যে আশ্চর্য 

ব্যবহার হয়েছে, ইংরেজিতে সেরকম নেই, থাকার কথাও নয়। তথাপি ভাবের 
দিক থেকে ইংরেজিতে অনেক অভিনবত্ব এসেছিল। ইয়েটস এই কবিতা পড়ে 
অভিভূত হয়েছিলেন এবং সেকথা তিনি বইটির ভূমিকাতে স্পষ্ট করেই 
বলেছেন । বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, Gitanjali is a miracle of 
translauon. Not only so much has survived, but the poems 
are reborn in the Process. আবু সয়ীদ আইয়ুব ইংরেজি গীতাঞ্জলি 
পড়েই মূল কাব্যটির সৌন্দৰ্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেইজন্যই বাংলা 
শেখেন। 

অনুবাদটির বিশেষত্ব গুলো ছিল এইরকম-_ 

১. এই অনুবাদ এনেছিল সহজ জীবনের ছবি, নতুন সরল ভাষা । 

২. প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কাব্যটি মানুষের বিমূঢ় অবস্থার সামনে একটি 
সহজ আনন্দের সম্ভাবনাকে উপস্থিত করেছিল। 

৩. EEE রনি ভাৰা বাগিচা TREE যাতে বাইবেল ধরনটি 
পাওয়া যায়। 

৪. রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কেউ নন। যে বিদেশিরা 
প্রাতিষ্ঠানিক ব্ৰীষ্টধৰ্মে আস্থা রাখতে পারছিলেন না, তারা গীতাঞ্জলিতে 
নিজেদের মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন । 

৫. রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বাংলা থেকেই অনুবাদ করায় এতে তার নিজস্ব 
অনুভবের প্রতিফলন ঘটতে পেরেছিল। 

মানুষের জীবনে বিশ্বাসের তারতম্য অনুসারে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টিতেও 

প্রতিক্রিয়ার বদল হয়। গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রসঙ্গে ইংরেজ বা জার্মানিতে 
এইরকম পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। 

অনুবাদের ভাষা যুগে যুগে বদলায়। কারণ কালে কালে ভাষারও পরিবর্তন 

হতে থাকে। তাই এখন মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই যে কেউ কেউ 
পণ্ডিতের মত বলেন যে গীতারঞ্জলির অনুবাদ নাকি কাচা । এসব কথা অনুবাদের 
ভাষা নিয়ে বলা হচ্ছে এইরকম ভাব দেখালেও, আসলে এগুলো অনুবাদের 
রাজনীতি । এইরকম চিস্তাহীন, অনুভবহীন মন্তব্যে শুধু যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় 
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এমন নয়, এতে অজ্ঞতাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 

রবীন্দ্র-অনুবাদ মূল বাংলা থেকেই করা দরকার, যদিও অন্যরকম অনুবাদ 
তখন বহু মানুষের জীবনের সংকটকে এবং আনন্দকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। 
সৈয়দ মুজতবা আলি তার দুরদৃ্চিতে বুঝেছিলেন যে যেদিন অনুবাদক বাংলা 
ভাষা থেকেই আপন আপন ভাষায় রসসৃষ্টির অনুবাদ করবেন, সেদিনই 
রবীন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয় পুনরায় আদৃত হবে। তিনি তার লক্ষণ দেখেছিলেন, 
এমন কথাও বলে গেছেল। 

আমরাও দেখছি জো উইন্টার, উইলিয়ম রাদিচে, মার্টিন কেম্পশেন, 
এইরকম অনেকে সরাসরি বাংলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করছেন। শুধু গদ্যে 
ংলা শিখছেন এবং তা থেকেই অনুবাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 
এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উপযুক্ত অনুবাদে উপবুক্ত মর্যাদা পাবে। 
মুজতবা আলি মানুষের কেবল মনোরঞ্জনের প্রতি আকর্ষণ দেখে শংকিত 
হয়েছিলেন, তবু এও মনে করেছেন যে রেনেসাঁস যেমন হয়, তেমনি ধ্ৰুপদী 
সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ফিরে আসবে । অনুবাদ এক সময়ে যা হয়েছে, আরেক 
সময়ে আরো ভাল হতে পারে । ভাতে প্রথম অনুবাদের মূল্য কমে যায় না। যাঁরা 
রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিকে নস্যাৎ করতে চান এবং ভাবেন এতেই তাদের নিজস্ব 
স্বীকৃতি মিলবে, তাদের এই প্রচেষ্টাকে মূঢ়তাই বলতে হয়। কারণ এ সময়ে 
পরাধীন দেশের অপরিচিত অবজ্ঞাত ভাষা পৃথিবীতে যে সম্মানিত হয়েছিল, 
সেকথা ওরা বোঝার ক্ষমতা রাখেননা। 

যে বিদেশিরা এদেশে এসে বাংলা থেকে রবীন্দ্র-অনুবাদে ব্যাপৃত, তাদের 
শ্রদ্ধা বাঙালিকে বিচলিত যদি না করে তবে কোনখানে পাবে তারা আশ্ৰয়? 
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“রবীন্দ্রভাবনা"র সূচিপত্র 
(১৯৭৫-২০০০) 
রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকার ২৫ বছর পূৰ্ণ হয়েছে। একান্তভাবে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ক 
একমাত্র পত্রিকার ২৫ বছরের বিস্তারিত এই সুচি সংকলনের উদ্দেশ্য হল 
রবীন্দ্রগবেষণায় অনুসন্ধিৎসু আগ্রহী গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য একটি পঞ্জি 
প্রণয়ন, যার সাহায্যে প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। 
এই সুত্রে উল্লেখ করা যায় যে পত্রিকাটি এই দীর্ঘকাল একই নামে প্রকাশিত 





হয়নি। প্রথমে এর নাম ছিল “রবীন্দ্রচর্চা” (১৯৭৫-৭৬), পরে এর নামান্তর হয় 
“রবীন্দ্রভাবনা। ১৯৭৭ থেকে এই নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটির 
এই সুচির তিনটি অংশ-- 
প্রথম অংশে থাকছে রবীন্দ্রভাবনা'র সম্পূর্ণ সুচি । সেংখ্যানুযায়ী) 


দ্বিতীয় অংশে থাকছে প্রসঙ্গসূচি । 
তৃতীয় অংশে থাকছে লেখক সুচি। 

সুচিপত্রটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হবার পরে একত্রে একটি 
গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হবে। প্রচ্থের ভূমিকায় সম্পাদনার ইতিহাস ও সকল 
সম্পাদকের নাম পাওয়া যাবে। 





রবীন্দ্রভাবনা 
(১৯৭৫-২০০০) 


সম্পূৰ্ণ সূচি 


সংকলক : মিলি চট্টোপাধ্যায় 
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পৃ: ১৯ 


। বঙ্কিম ছিলেন অভিজাত আর আমি? (রবীন্দ্র সুভাষিত) পৃ: ১৯ 
| জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথের শ্রতিবাদ-নীরোদ রায় পৃ: ২২ 


গুরুপত্নী মাতা মৃণালিনী-অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২৫ 
রবিকাব্যে উপেক্ষিতা- জয়ন্তী রায় পৃ: ২৯ 

চিঠিপত্র-আপনার ওঁষধধে আমি উপকার পাইয়াছি_চিকিৎসকের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩০ 


নসে-১৯৭৩৬ 
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পৃ: ৩৩ 

এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩৪ 

আকাশবাণী ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩৪ 

সিনেমা ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩৪ 

শাস্তিনিকেতনিক অনিল চন্দ-প্ৰমথনাথ বিশী পৃ: ৩৫ 

রেবাচাদ জ্ঞানটাদ মাখিজানি পৃ: ৩৫ 

রবীন্দ্রকাব্যের উদ্ভিদ পরিচিতি- রবীন্দ্রনাথ সামন্ত পৃ: ৩৬ 
রাজেম্বরী দত্তের রেকর্ড পৃ: ৩৭ 

রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে ছাপার হরফ- শ্রণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩৮ 
সম্পাদক মহাশয়ের নিকট শ্রী সলিল চন্দ্র ঘোষের চিঠি পৃ: ৩৯ 





জুন-১৯৭৬ 


> 


চিঠিপত্র- রবীন্দ্রনাথকেও দশ কপি গ্ৰন্থ সরকারের কাছে পেশ করতে 
হতো--“নতুবা তিনি পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হতেন না” খোলা চিঠির 
জবাবে অন্নদাশক্কর রায় পৃ: ৪১ 

রবীন্দ্র পুরস্কার সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের সৎসাহসের পরিচয় (চিঠি) 
পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছি-প্রবোধ চন্দ্র সেন পৃ: ৪১ 

স্বরবিতানের সঙ্গীতানুষ্ঠান পৃ: ৪১ 

সাধারণের কাছে পৌঁছানোর আগে কোন মতে যেন পুরক্কারটা দিয়ে 
(চিঠি) দেওয়ার দরকার ছিল- আমাদের বক্তব্য পৃ: ৪২ 

চিঠিপত্র ইনস্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ ও বইটি পড়েন নি-খোকন সাহা 


পৃ: ৪২ 





| ইস্পাত নগরী জামসেদপুরে রবীন্দ্রজয়স্তীর বিপুল আয়োজন পৃ: ৪৪ 


[৬ { 


৭। 
৮। 





‘নাট্যকার’ প্রসঙ্গে--প্রশাস্ত দাশগুপ্ত পৃ: ৪৫ 
রবীন্দ্রনাথের স্বেহধন্যা হেমস্তবালা দেবী পৃ: ৪৭ 


৯। ইউনিভার্সিটি উইমেন্স আসোসিয়েশনের রবীন্দ্রজয়স্তী পৃ: ৪৮ 


১০ | 


সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র বিষয়ক রচনা-চিত্ৰা দেব পৃ: ৪৯ 


জুলাই--১৯৭৬ 
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কবির জীবশকালের স্বরলিপি অবিকৃত চাই- কোন পরিবর্তনজনিত 


তের প্র পূ: ৫১ 
চর wos: ররর পার মিছ Tes পম রা পৃ: 
বনাব ৩ ভাও ভাৱত কালার ডপন্যাস--অসিত 
ব্যপার পৃ: ৫৩ তা জিনতা নীলৰ ৫৪ 
পুরাণো খবর--সরলা দেবী প্রসঙ্গে পৃ: ৫৫ | 
শাস্তিনিকেতনের কয়েকটি গৃহ--দিলীপ কুমার দত্ত পৃ: ৫৬ 
চিঠিপত্র তুল রোঝাবুঝি যাতে না হয-আমদালকর রায় পৃঃ ৫৭ 
সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র বিষয়ক রচনার সুচী-চিত্রা দেব পৃ: ৫৮ 


আশাস্ট-_১১৯৭৬ 
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৫। 
৩ ।|। 
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বিদ্রোহ ত, আমি সেইদিন হব শান্ত পৃ: ৫৯ 
৮ মা ০ ০ য়েষু কেবিতা)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৩৯ 
শৈলেন দাসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান পৃ: ৬০ 
অবনীন্দ্র স্মরণে--উমা দেবী পৃ: ৬০ 
বারের নবীন বরণ- গায়ত্রী সেনগুপ্ত পৃ: ঢু = 
আরও আরও প্রভু আরও আরও এমনি করে আমায় মারো 


চু ংহ রবীন উপনিষৎ-- 
অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়--সংগ্ৰথিত পৃ: ৬৫ 
জামসেদপুর রবীন্দ্র সংসদ পৃ: ৬৬ 


[ ৭ ] 








১। দীনবন্ধু এগুরুজ স্মারক বক্জুতা- আশ্রম কন্যা শ্রীমতী অমিতা সেনের 


স্মৃতিচারণ পৃ: ৬৭ 
পৃ: ৬৭ 
৩। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র পৃ: ৬৮ 


৪। রবীন্দ্রকাব্যে উদ্ভিদ পরিচিতি- রবীন্দ্রনাথ সামস্ত পৃ: ৭০ 

৫1 পেশাদারী মঞ্চে চিরকুমার সভার অভিনয় পৃ: ৭১ 

৬। শাস্তিনিকেতনের কয়েকটি গৃহ--দিলীপ কুমার দত্ত পৃ: ৭২ 

৭ | গ্রন্থসমালোচনা (১) রবীন্দ্র বীক্ষা (২) একটি রক্তিম মরীচিকা পৃ: ৭৩ 





নভেম্বর, ডিসেম্বর-১৯৭৬ 
১। রবীন্দ্রর্চার জগতে একটি অমূল্য গ্রস্থ--রবীন্দ্ররচনার ইংরাজী সুচী 
সুধাময়ী দেবী পূ: ৭৫ 
২। রবীন্দ্রচর্চা থেকে রবীন্দ্রভাবনা- প্রণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ৭৫ 
৩। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন পৃ: ৭৫ 
৪। ভাটিংটন হলে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব পৃ: ৭৬ 
৫। গ্রন্থ আলোচনা (১) Poet and Plowman-—-L.K. Flmhirst 
শিল্পে ভারত ও বহিভারিত--মনীন্দ্র নাথ গুপ্ত 
জমিদার বরবীন্দ্ৰনাথ--অমিতাভ চৌধুরী 
স্বরবিতান ৬১-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৬। ইংলণ্ডের তীর্থক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী-_অনুবাদিকা সুচেতা চট্টোপাধ্যায় 
পপ ৮০ 


জানুয়ারি-১৯৭৭ 
১। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সপ্তম সমাবর্তন- শ্রী শৈলজারঞ্জন 
মজুমদার ও কানাই সামন্ত রবীন্দ্রুতত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত হলেন পৃ: ১ 
২। সভাপতির ভাষণ প্রেমথনাথ বিশী) পৃ: ১ 
৩। শুধু রসের আনন্দভোজে নয় মননের জগতেও রবীন্দ্রসাহিত্যের 
বিস্তারকে উপলব্ধি করতে হবে সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণ-শ্ত্রী 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৩ 
৪| প্রেয়ার ক্রিং-এর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী পৃ: ৪ 
৫। রবীন্দ্রভারতীর সোসাইটির পুরস্কারে সম্মানিত হলেন- শ্বীকষ্ণ কৃপালনি 
ও শ্রীমতী রাখী চন্দ পৃ: ৫ 
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৬। মিন আক STUN মালা মম UAE মক নালামানে পৃ: ৫ 
৭! পপি রীনা সার সিজমের গোরস্থান : রবীন্দ্রনা। 





৮ | পাঠকের চিঠি _ বিশ্বনাথ মণ্ডল পৃ: ৭ 


ফেব্রুয়ারি_১৯৭৭ 
১। কবির রচনার ভাগারী সুধীর কর পরলোকে পৃ: ৯ 
২। সুধীর কর মশায় চলে গেলেন-_অমিতা সেন পৃ: ১১ 
৩। গত বারো বছরে রবীন্দ্র চর্চার অগ্রগতি পৃ: ১২ 
কে) টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বিবরণ 
খে) রবীন্দ্র সাহিত্যের পঠন পাঠন 
গে) রবীন্দ্র বিষয়ক গবেষণা 
(ঘ) নন্দিতা গবেষণা বৃত্তি 
ডে) ইনস্টিটিউট আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা 
চে) প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 
ছে) ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার 
চো রান গা রা জারা 





৫। দীনবন্ধু এশুরজ জন্মোৎসব পৃ: ১৬ 

৬। প্ৰতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান পৃ: ১৬ 

৭। কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে শ্রী শেলজারঞ্জন 
মজুমদারের ভাষণ প্র: ১৬ 


মার্চ ১৯৭৭ 
১। ব্যক্তি স্বাধীনতা, শক্তিমন্তা ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১৭ 
২। শাস্তিনিকেতনের কয়েকটি গৃহ-শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত পৃ: ১৮ 
৩। কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনে-অরুণ বসু পৃ: ১৯ 
৪। কলকাতা বইমেলা, অনেক মানুষ, অনেক মুখ পৃ: ২০ 
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৫। যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেইখানেতে চরণ তোমার 
রাজে সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে পৃ: ২৩ 


৬। দীনবন্ধু স্মরণে পৃ: ২৪ 


এপ্ৰিল--১৯৭৭ | 
১। সরকারী ফাইলে রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ২৫ 
1রআমবার গাড ও প্যাশন প্লে সুশাস্ত নাগ পৃ: ২৮ 
৩। নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্র বিষয়ক রচনা--আভা নাথ পৃ: ৩২ 
৪ বিদেশী কবিবন্ধু পিয়ার্সন- প্রণতি মুখোপাধ্যায় পূ: ৪২ 
৫| “শাজাহান” কবিতার একটি আলোচলা- দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৪৭ 
৬। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি ভুমিকা-সমরেশ্বর বাগচী পৃ: ৫১ 
৭। জ্যোতিরিন্্রনাথের গান ।। ইন্দিরা প্রযোজনায় লং প্লেইং রেকর্ড || 
অমিয় কুমার সেন পৃ: ৫৪ 
৮। শাস্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে অরুণ বসু পৃ: ৫৬ 
৯। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংসদে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ পৃ: ৫৬ 





মে-১৯৭৭ 
১। রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য জ্ঞানতপস্বী ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের দীর্ঘযাত্রা সমাপ্ত 
পৃ: ৫৭ 


২। র্রবীন্দ্রতস্বাচার্য সুনীতিকুমার (১৯৭০-এর সমাবর্তনে সভাপতি প্রমথ 
বিশীর ভাষণ) পৃ: ৫৭ 
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জুন-১৯৮১ 

১। রবীন্দ্র সঙ্গীতে 
কিরণশশী দে পৃ: ৮৯ 

২। পিয়ার্সন জম্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান পৃ: ৯০ 

৩। দীনবন্ধু এগুরুজের পত্রাবলী পৃ: ৯৩ 


তর শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং যাব 
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৪। জামসেদপুর রবীন্দ্র সংসদ ও সবুজ কল্যাণ সংঘের রবীন্দ্র জন্মোৎসব 


৫ 


ত 





জীল পাঠকের চিঠি-অমলেন্দু ঘোষ ও শুভত্রত রায় চৌধুরী 
পৃ: ৯৫ 


টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নূতন পরিচালক মণ্ডলী পৃ: ৯৫ 


জুলাই--১৯৮১ 


মং 
৩ । 
5 | 
তে | 
৬। 
৭। 
চ৮। 


পত্মালাপ পৃ: ৯৭ 

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ পত্ৰাবলী পৃ: ৯৮ . 

দিনেন্দ্ৰনাথের স্মৃতিচারণায় প্রমথনাথ বিশী ও অমিতা ঠাকুর পৃ: ৯৯ 
আশ্রমিক কালীপদ বরায়--সোমেন্দ্ৰনাথ বসু পৃ: dg 

দিনেন্দ্ৰ শতবাৰ্ষিকীর আয়োজন পৃ: ১০২ 

গ্রন্থ আলোচনা : শান্তিনিকেতনের একযুগ- হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ: ১০৩ 
রবীন্দ্র সাহিত্যের ছাত্র বিজন ঘোষ পৃ: ১০৪ 

চিঠিপত্র পৃ: ১০৪-শাস্তিদেব ঘোষ 


আগস্ট- ১৯৮১ 


> | 
~ | 
ত 
81 
৫| 
৬। 
৭ | 





নীহার রঞ্জন রায় পৃ: ১০৫ 

কাকা সাহেব কালেলকার পৃ: ১০৫ 

অক্টোবর, এসেম্বর ১৯৮১-অনুষ্ঠান সুচী পৃ: ১০৬ 

রবীন্দ্র সংসদ ও সবুজ কল্যাণ সংঘের বাইশে শ্রাবণ পৃ: ১০৬ 
দিনেন্দ্রনাথ- রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর পৃ: ১০৭ 

বিপ্লবী কেশোরাম সাবারওয়াল পৃ: ১০৮ 

গ্রন্থ আলোচনা--আমি তোমাদেরই লোক : ডঃ দুলাল চৌধুরী 
শাহজাদপুরে রকীন্দ্রনাথ : নরেশ চন্দ্র চক্ৰবৰ্তী 

আলোচক জনস্তী রায় পৃ: ১০৯ 
পাঠকের চিঠি, পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ১১১, সমরেশ্বর বাগচী ও আব্দুল 
হক পূ: ১০২ 


সেপ্টেম্বর-১৯৮১ 


১। কোরিয়ায় টেগোর সোসাইটি পৃ: ১১৩ 
২। রবীন্দ্রভবন ও বুদ্ধদেব বসুর পাণ্ডুলিপি পৃ: ১১৫ 
৩। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ পত্ৰাবলী পৃ: ১১৭ 
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৪1 
৫ । 





কালীপদ রায় স্মরণ সভা পৃ: ১১৮ 
নীহাররঞ্জন রায় স্মরণ সভা পৃ: ১১৮ 


হকমল মজুমদার : ১১৯ 
৬। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগতানুষ্ঠান-রাইকমল মজুমদার পৃ 


অক্টোবর, নভেম্বর--১৯৮১ 


>| 


স্‌ | 
৩ | 
৪1 


৫ | 


৬। 
৭ | 
৮ | 
৯। 
১০। 


রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ গান- দীনবন্ধু এগুরুজ স্মারক বক্তৃতা-_-আচার্য 

সুকুমার সেনের ভাষণ পৃ: ১২১ 

দীনবন্ধু এগুরুজ পক্রাবলী পৃ: ১২২ 

খেলাঘর ও রবিকরের অনুষ্ঠান পৃ: ১২৫ টির 
আলোচনা-ন্বর্গের কাছাকাছি : মৈত্ৰেয়ী দেবী। আলোচক- প্র 

৪ বিশ্বাসের জগৎ : সত্যেন্দ্রনাথ রায়। আলোচক-_ 

পৰ্তুগীজ ৫ স্বরাজ্যদলের পত্রিকা ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আগামী সমাবর্তন পৃ: ১৩৩ 

প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার পৃ: ১৩৩ 

দীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রসঙ্গ পৃ: ১৩৩ 

হাথ ও য়া চিঠি পৃ: ১৩৩ 

০ 

শাম্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা- 

আলোচক অরুণ বসু পৃ: ১৩৫ 


ডিসেম্বর-১৯৮১ 


> 
২! 
৩ 
৪1 


৬। 
৭। 
৮। 


দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর শতবাৰ্ষিকীর আয়োজন পৃ: ১৩৭ 
রবীন্দ্র জজ ঠাকুর পৃ: ১৩৮ 

দি নেন্দ্রনাথ- প্রমথ বি : ১৪১ 

এপ রি ঠাকুর পৃ: ১৪৩ 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গৃহপ্রবেশ পৃ: ১৪২ 

গুহশ্ৰবেশ না পাঠ : ১৪৩ ঢূ 
শ্ষিতিমোহন ক শতবার্িকী উৎসব পৃ: ১৪৩ 
চিঠিপত্র--পাঠকের চিঠি রমা চক্রবর্তী পৃ: ১৪৪ 
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জানুয়ারি-১৯৮২ 
১। রবীন্দ্রনাথের গান : অধরা মাধুরী রূপের বন্ধনে শ্রী সুকুমার সেন 
পৃ: ১ 


২। রবীন্দ্র ভাবনার গ্রাহক ও পাঠকদের প্রতি পৃ: ১৩ 


ফেব্রুয়ারি-১৯৮২ 
১1 সতোন্দ্রনাথ স্মরণে পৃ: ২৫ 
২। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাশগুচ্ছ পৃ: ২৭ 
৩। রবীন্দ্র-সত্যেন্্র সংবাদ- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২৯, ৩০, ৩১ 
৪ | রবীন্দ্র চর্চার দ্বাদশ সমাবর্তন পৃ: ৪২ 
কে) প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার 
€খ) প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের ভাষণ 


৬। ‘শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ” উদ্বোধন সভা পৃ: ৪৪ 
৭। সত্যেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রউদ্দেশে লেখা কবিতাশুলির পরিচয় পৃ: ৪৫ 


এপ্রিল, মে-১৯৮২ 
১। রবীন্দ্রনাথ ও শুজরাট-নগীনদাস পারেখ পৃ: ৪৯ 
২। উৎসবের সমারোহে পৃ: ৬০ 
৩। দীনবন্ধু এশুরুজ স্মরণে পৃ: ৬০ 
৪। তৃণা পুরোহিতের সঙ্গে ইনস্টিটিউটে পৃ: ৬০ 
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন পৃ: ৬০ 
৬। “গৃহপ্রবেশ' নাটক পাঠ পৃ: ৬১ 
৭। পঙ্কজ মল্লিক স্মরণসভা পৃ: ৬১ 
৮। এগুরুজ মৃত্যু বার্ষিকী পৃ: ৬১ 
৯। রবি বাউলের একতারা অনুষ্ঠান) পৃ: ৬১ 





জুন-১৯৮২ 
১। দীনবন্ধু এগুরুজের পত্রাবলি পৃ: ৬৭ 
২। চীনে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ- মঞ্জুলা বসু পৃ: ৬৮ 
৩। কৃষক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা--সমরেশ্বর বাগচী পৃ: ৭০ 
৪। ররবীন্দ্রচর্চা ভবনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পৃ: ৭১ 
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৫ | 
৬। 
৭ | 
৮ | 
>| 
>0।| 





তাই হোক পৃ: ৭১ 

মাজৰ we NOE ন=৷ পৃ: ৭১ 
বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৭২ 
জামসেদপুরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পৃ: ৭২ 

‘গৃহপ্ৰবেশ’ নাটক পাঠ পৃ: ৭২ টী 
চিঠিপত্ৰ-পাঠকের চিঠি। শাস্তিদেব ঘোষ, মানসী দাশগুপ্ত পৃ: 





জুলাই, আগন্ট-১৯৮২ 


১। 
২। 
৩ | 
৪1 
৫। 
৬। 


৭ | 
| 


উপ্টোরথের দিনে রবীন্দ্রনাথ--জগদীশ ভট্টাচার্য পৃ: ৭৫ 
আছে তো হাতখানি--মৈত্ৰেয়ী দেবী পৃ: ৭৯ 
ফ্যাসিজম্‌ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে পৃ: ৮০ 
বিদেশিনীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত পৃ: ৮১ 
অজিন দা--অমিতাভ চৌধুরী পৃ: ৮২ 
পৃ: ৮২ 

[াথ বিশী সম্বৰ্ধনা সভা পৃ: ৮৪ 
সর পৃ: ৮৫ 


সেস্টেম্বর-১৯৮২ 


> 


| 
ত 
৪1 
৫ | 


৬ । 
৭1 
চা । 
৪ | 


থা রচনা করে আমি আপনাকে কি সাস্বনা দেব--মোহনদাস করম 
রী লেখা গান্ধীজীর চিঠি পৃ: ৯১ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি প্রসঙ্গে-কিরণশশী দে পৃ: ৯২ 

বিজ্ঞাপ রবীন্দ্রনাথের মাকৰ সান বাগচী পৃ: জা 
ঢঁি -রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ-সুধা বসু, আলোচক- 
মুখোপাধ্যায় পৃ: ৯৫ 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবাৰ্ষিকী উৎসব পু: 
জামসেদপুর রবীন্দ্র সংসদের ২২শে শ্রাবণ পৃ: ১০ 
পৃ নবাগত ছাত্রছাত্রী সম্বৰ্ধনা পৃ: ১০০ 





অক্টোবর, নভেম্বর-১৯৮২ 
১। গুরুদেব প্র: ১০১ ১ 
২। সুধাময়ী স্মরণে- দিলীপ কুমার দত্ত পৃ: ১০ 
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৩। গ্রন্থ সমালোচনা 
(ক) Dwarakanath Tagore : A forgotten pioneer-A hfe by 
Krishna Kribalini—-আলোচক-দিলীপ কু. বিশ্বাস পৃ: ১০০ 
খে) রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি সাহিত্য-কালীশঙ্কর ঘটক। আলোচক__ 
প্ৰশাশত্ত দাশশুপ্ত পৃ: ১০৬ 
গে) রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ- পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আলোচক-_ 
জয়ন্তী রায় পৃ: ১০৯ 
৪। রবীন্দ্র্চা কেন্দ্র বহরমপুর পৃ: ১০৭ 
৫। শিক্ষকদিবস রবীন্দ্রচর্চাভবন পৃ: ১০৭ 
৬। আচাৰ্য সত্যচরণ পাল স্মারক বক্তা পৃ: ১০৭ 
৭। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবাৰ্ষিকী উৎসব পৃ: ১০৭ 
৮। চিঠিপত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি প্ৰসঙ্গে পৃ: ১১১ 


ডিসেম্বর-১৯৮২ 
১। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবাৰ্ষিকী উৎসব পৃ: ১১৭ 
২। শেষ গানের রেশ নিয়ে-মঞ্জুলা বসু পৃ: ১২১ 
৩। আবু সয়ীদ আইয়ুব_সোমেন্দ্র নাথ বসু পৃ: ১২৩ 
৪। শ্রীমতী কিম ইয়াংসিক- কোরিয়ার টেগোর সোসাইটির 
কলকাতা সফর পৃ: ১২৪ 
৫। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আগামী কর্মসূচী পৃ: ১২৪ 


জানুয়ারি-১৯৮৩ 
১। সশ্ৰদ্ধ স্মরণে পৃ: > 
২! বিদেশে রবীন্দ্রচ্চা-সোমেন্দ্র নাথ বসু পৃ: ২ 
৩। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সমাবর্তন-১৯৮৩ পৃ: ১০ 
৪1 সাগর সেন চলে গেলেন পৃ: ১৩ 


৫। কোরকের রবীন্দ্রসঙ্গীতানুষ্ঠান পৃ: ১৪ 


ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ | | 
১। রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন পৃ: ১৭ 
২। ইনস্টিটিউটে অধ্যপক ট্রয় অরগ্যান পৃ: ১৯ 
৩। পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত সভা পৃ: ২০ 
৪| দীনবন্ধু এণ্ডরুজ জন্মোৎসব পৃ: ২২ 
৫। দীনবন্ধু এশুরুজ স্মারক বক্তৃতা পৃ: ২৩ 
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৬। ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ পিটার কক্স পৃ: ২৪ 

৭। সাক্ষাৎকার বিপ্রবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ : গণেশ ঘোষ- মঞ্জুশ্রী মিত্র 
পৃ: ২৫ 

৮। রবীন্দ্রচর্চার কয়েকটি প্রস্তাব পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ২৮ 

৯। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পৃ: ৩০ 

১০। সত্য ও প্রতিজ্ঞা : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী _ অমিতা সেন পৃ: ৩১ 





মার্৮-১৯৮৩ 
১। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির-নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন ও 
রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩৩ 
২। চিঠিপত্র_ রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি পরিবর্তনের দায়িত্ব কার? - শান্তি 
ঘোষ ও কিরণশশী দে পৃ: ৩৫ 
এপ্রিল, মে-১৯৮৩ 


১। “রচনা নিয়ে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না” দিলেন্দ্র রচন 
রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ: ৪ 
২। দিনেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্র পত্ৰগুচ্ছ পৃ: ৫১ 
৩। বিদেশ থেকে দীলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কার্ড পৃ: ৬০ 
৪। “বিশ্ববীণারবের'র বিকৃতি সম্বন্ধে তোর আপত্তি ইন্দিরা দেবীকে 
রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি পৃ: ৬৭ 
৫। দিনেন্দ্রনাথের চিঠি-রমা কর ও নন্দিতা কৃপালিনীকে পৃ: ৬৯ 
৬। দিনেন্দ্র পত্নী কমলবৌঠানকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ৭৩ 
৭। দুটি দুষ্প্রাপ্য প্রহ-পিয়ার্সন জীবনীর উপকরণ পৃ: ৭৫ 
৮। ্নাথের উদ্দেশে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ৭৯ 
৯। মানুষের বিবেকের প্রহরী উইলবার ফোর্সের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্মান 
জ্ঞাপন--সমরেশ্বর বাগচী সংকলিত পৃ: ৮৪ 
১০। পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা উৎপল চৌধুরী পৃ: ৮৬ 
১১। রবীন্দ্রভাবনা- সম্পাদিকা প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ৯৫ 
জুন--১৯৮৩ 
১ ৷ রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবান্দ্রগ্রন্থ প্রদর্শনী পৃ: ৯৭ 
২। দীনবন্ধু এগুরুজ স্মরণে পৃ: ৯৮ 
৩। লম বকলা ভগমগা নাম৷ পৃ: ৯৮ 
বকের সমাবর্তন উৎসব--হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অমলা রায় 
চৌধুরী সম্মানিত পৃ: ৯৯ 
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৫। রবীন্দ্র রচনা বীক্ষা--সংশয় কুষ্ঠিত নিবেদন--দেবৱত মল্লিক পৃ: ১০২ 
৬। রামমোহন ও ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনা । ক্ষিতিমোহন সেন। সাধারণ 
ব্ৰাহ্মী সমাজ পৃ: ১০৯ 
al Rabindranath Tagore : American Interpretation Ed. Ira 
G Zepp Jr. ৮৮555 Workshop পৃ: ১০৪ 
৮। সব সময়েই চিন্তা আপনাকে ঘিরে আছে- দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পত্রাবলী 
পৃ: ১০৫ 
৯। হইন্দিরা'র অনুষ্ঠানে অন্যমনস্ক বাণী রবীন্দ্র সঙ্গীতের রসহানি ঘটাল-- 
অতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১০৮ 
১০। আনন্দের যন্ত্ৰণাকে স্বীকার করেই ইনস্টিটিউট ফলবান--প্রতিষ্ঠা দিবসে 
প্রমথনাথ বিশীর ভাষণ পৃ: ১১০ 
১১। হাঙ্গারী ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১২১ 


জুলাই--১৯৮৩ 

১। রবীন্দ্রচর্চা ভবন নির্মাণের সাহায্যের জন্য পত্রাণুর নিবেদন “রবীন্দ্রনাথ, 
পৃ: ১১৪ 

২। তুমি কি কেবলই ছবি পৃ: ১১৫ 

৩। রাজা রামমোহন রায় পাঠচক্র পৃ: ১১৭ 

৪। “সত্য মঙ্গল ধর্ম হইতে ভ্ৰষ্ট হইবে না- ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ১১৮ 

৫। ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী পৃ: ১২৪ 

৬। রবিতীর্থে বিদেশী প্রবীর কুমার দেবনাথ পৃ: ১২৭ 

৭। রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ আদিত্য ওহদেদার পৃ: ১২৯ 

৮। নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত রহস্যালাপ পূ: ১৩১ 

৯। রবীন্দ্র গদ্যের নতুন গবেষণা চাই? পৃ: ১৩৪ 


আগস্ট-১৯৮৩ 
১। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পত্রাবলী-আপনার সাহায্য চাই উপদেশ চাই 
পূ: ১৩৭ 


২। বাইশে শ্রাবণ- সন্তোষ কুমার ঘোষ পৃ: ১৪২ 

৩। বিপ্রবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১৪৬ 

৪। লাটভিয়ার রবীন্দ্রসভা পৃ: ১৪৭ 

৫। রবিগীতিকার দিনেন্দ্র শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান পৃ: ১৮৪ 

৬। রবীন্দ্র সদনে পত্রাণুর নিবেদন “রবীন্দ্রনাথ” পৃ: ১৪৮ 

৭ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১৪৯ 
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সেপ্টেম্বরৰ-অক্টোবর--১৯৮৩ 

পৃ: ১৫২ 

২। ইনস্টিটিউট পাঠাগারে নতুন সংযোজন পু: ১৫৩ 

৩। রামমোহন পাঠচক্র পৃ: ১৫৩ 

৪। দক্ষিণের বারান্দা-মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
গ্রন্থ আলোচনা-_-মঞ্জুলা বসু পৃ: ১৫৫ 

৫। ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্র পত্ৰাবলী (পূর্বানুসৃতি) 
পৃ: ১৫৯, 

৬। ১৯৩৯ সালে কবি সম্দৰ্শনে-ননীভূষণ দাসগুপ্ত পৃ: ১৬৩ 

৭] রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা (১-৪১) 

৮। তোমার গানে ধরা দিতে ভালবাসি পৃ: ৪১ 

৯। র্রবীন্দ্রপ্র্থের চিত্রিত সংস্করণের প্রদর্শনী পৃ: ১৬৮ 


নভেম্বর, ডিসেম্বর_১৯৮৩ 
১। রবীন্দ্র চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা- সোমেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ১৬৯ 
২। রবীন্দ্রনাথ পড়া-ই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার প্রতিরোধের পথ- 
প্রণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৮২ 
৩। শ্রাণতোষ ঘটক স্মৃতিপুরক্কার ১৯৮৩ ও সমাবর্তন পৃ: ১৮৪ 
৪। আশ্রম স্মৃতি বীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৮৫ 
৫। কৃষ্ণ কৃপালনী ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য পৃ: ১৯১ 
৬। কালিদাস নাগ স্মৃতি রক্ষার পৃ: ১৯২ 
৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুদিত গীতারহস্য পৃ: ১৯২ 
৮। নোবেল পুরস্কার ও একটি তথ্য পৃ: ১৯৩ 
৯। সুরেন্দ্র-মৈত্রেয়ী ফাউণ্ডেশন পৃ: ১৯৪ 
১০। খেলাঘরের জন্য গানের আসর-গোপা নাহা পৃ: ১৯৫ 








১১। র্রবীন্দ্রভাবনার পাঠক পাঠিকার প্রতি- প্রণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৯৬ 
জানুয়ারি-১৯৮৪ 
১। চিঠিপত্র-বীরেন্দ্র কুমার দত্তগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ১-৩ 
পত্ৰপরিচিতি-পৃ: ৪ 


২। রবীন্দ্রচ্চা ভবনের চতুৰ্দশ সমাবর্তন পৃ: ৪-৫ 
৩। উড়িষ্যার জননেতা হরেকৃষ্$ মহাতবের সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণ 
পৃ: ৫-৭ 
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৪। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে নিজে সুখী হও, অন্যকে সুখী করো--শিশু 

শিক্ষার্থীদের প্রতি হেমস্ত মুখোপাধ্যায় পৃ: ৮-৯ 

৫। ১৯ বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের কাহিনী প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় 
নানাজনের বক্তব্য পৃ: ৯-১১ 

৬। রবীন্দ্রনাথের মৰ্ত্যস্ৰীতি : ‘বসুস্ধরৱা’ ও ‘পৃথিবী’_এবারে সমাবর্তন 
দিবসের অপরাক্রের ভাষণ পৃ: ১২-১৪ জগদীশ ভট্টাচার্য 

৭। “টেগোর ইন্টারন্যাশনাল” গড়ার প্রজ্তাব-শ্ৰামতী ইন্দিরা গান্ধীর 
রবীন্দ্ৰচচী ভবন পরিদর্শন পৃ: ১৪-১৫ 

৮। রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির রবীন্দ্র পুরস্কার পৃ: ১৫-১৬ 

৯। জার্মান যুবক যুবতীর বিয়ের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা পৃ: ১৬-১৭ 

১০। আশ্রম স্মৃতি (পূর্বানুসৃতি)--ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৯-২৬ 





ফেব্রুয়ারি-১৯৮৪-আর্চ 

১। দীনবন্ধু এগুরুজের পত্ৰাবলী পৃ: ২৫-২৯ 

২। রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ ঃ রবীন্দ্র নির্দেশ কি ছিল পৃ: ২৯-৩০ 

৩। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দীনবন্ধু এশুরুজ- সমরেশ্বর 
বাগচী পৃ: ৩১ 

৪। একটি স্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ও পঙ্কজ মল্লিক--মেত্ৰেয়ী দেবী পৃ: ৩৩-৩৬ 

৫। রবীন্দ্র আলোচনায় রুশ অধ্যাপক দানিলচুক পৃ: ৩৭-৪৬ 

৬। তোমাদের কাজে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা আছে--শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী 
পৃ: ৪৭ 


৭। দক্ষিণ কোরিয়ার টেগোর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কিম ইয়াং সিক্‌ পৃ: ৪৭ 

৮। “ভাণ করো না-ছিল না বলেই রবীন্দ্রনাথ এতবড়”-_মুলক্‌ রাজ 
আনন্দের ভাষণ পৃ: ৪৮ 

৯। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাবেশ পৃ: ৪৯ 

১১। পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত সভায় ‘ভ্ৰষ্ট লগ্নের গান’ পৃ: ৫০ 

১২। আশ্রম স্মৃতি (পূৰ্বানুসৃতি) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৫১-৫৩ 

১৩। ইস্পাত নগরীতে রবীন্দ্রচর্চার নূতন ধারা- জয়ন্তী রায় পৃ: ৫৪-৫৬ 

১৪। পরলোকে অমল শংকর বায় পৃ: ৫৬ 


এপ্ৰিল-মে--১৯৮৪ 
১ | রবীন্দ্রচর্চা : অপূর্ণতা বোধ ও নিক্রিয়তা পৃ: ৬৭ 
২। পুলিন বিহারী সেন সম্মানিত পৃ: ৬৩ 
৩। রবীন্দ্র পুরস্কার ও দিলীপকুমার বিশ্বাস পৃ: ৬৩-৬৪ 
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৪ । টেগোৱর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পৃ: ৬৪ 

৫। জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৬৫ 

৬। গ্ৰন্থ আলোচনা-কালের ডপকৃলে- 02) the Edges of Time—R.N. 

Tagore পৃ: ৬৮ 

৭। আত্মকথনের দুটি ধারা--পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৭১-৭৩ 

৮। রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন দিবস চতুৰ্থ বার্ষিকী সভা পৃ: ৭৪ 

৯। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের শান্তা দেবী পৃ: ৭৬ 
১০। দি টেগোরিয়ান্সের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানসূচী পূ: ৭৬ 
১১। আশ্রমস্থৃতি পের্বানুসৃতি) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৭৭-৮০ 


জুন-১৯৮৪ 
১। ১৯৮৫ সালে প্রথম রবীন্দ্রগীতি সংকলন রবিচ্ছায়ার শতবর্ষ পৃ: ৮৩-৯০ 
রবিচ্ছায়া সূচী (বিবিধ সঙ্গীত) পৃ: ৯১-৯৮ 
২। সন্তোষ সেনগুপ্ত (২৮.৩.১৯০৯-২১.৬.১৯৮৪)-_তোমারে স্মরিয়া 
রেখেছি ভরিয়া ভালা- সুশীল চট্টোপাধ্যায় পৃ: ৯৯-১০১ 
৩। যদি হল যাবার ক্ষণ- প্রণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ১০১-১০২ 
৪ | আশ্রমস্মৃতি প্র্বানুসৃতি)- বীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১০৩-১০৭ 


জুলাই_ ১৯৮৪ 

১। চিঠিপত্র শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিপ্লবী ভূপেন্দ্ৰ কিশোর রক্ষিত রায়কে 
লেখা) প্র: ১০৯-১১২ 
পত্রপরিচিতি-১১১ 

২। হরিজন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩। গ্রন্থ আলোচনা-বিশ্বভারতীর উৎসব-সুশীল কুমার মণ্ডল। আলোচক- 
কাবেরী রায় পৃ: ১১৪ 

৪। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদের রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা পাঠক্রম পৃ: ১১৫ 

৫। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০ বছর পূর্তি উৎসব- শ্রণতি মুখোপাধ্যায় 
পৃ: ১১৬ 

৬। দ্বিজেন চৌধুরী-সুচিত্রা মিত্র পৃ: ১১৮-১১৯ 

৭। আশ্রম স্মৃতি (প্র্বানৃসৃতি) বীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১২০-১২৩ 


আগস্ট সেপ্টেম্বর-১৯৮৪ 
১। রবীন্দ্রনাথকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতে অনুরোধ-_ 
সুশান্ত নাগ পূ: ১২৫ 
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২। ভরা শ্রাবণের গান-সুবিনয় রায়ের পরিকল্পনায় বৰ্ষামঙ্গল, পৃ: ১৩১-১৩৭ 

৩। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আভিজাত্য- মালতী ঘোষাল চলে গেলেন পৃ: ১৩৭-১৩৯ 

৪। ‘জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ" পাটনায় বাংলা একাডেমীর সেমিনার 
পৃ: ১৩৯-১৪১ 

৫। জামসেদপুরে রবীন্দ্র মেলা পৃ: ১৪১-১৪২ 

৬। রবীন্দ্রনাথের চোখে তার উত্তরসূরী €পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পেলেন 
পিনাকী ভাদুড়ী) পৃ: ১৪২ 

৭। কাথি রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন পৃ: ১৪৪ 

৮। অবনীন্দ্র জন্মোৎসব ।। নন্দলাল স্মরণ পৃ: ১৪৫-১৪৬ 


অক্টোবর-নভেম্বর-১৯৮৪ 

১। আমরা কী করতে পারি পৃ: ১৫৮-১৫৯ 

২। জওহরলাল-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ পৃ: ১৬০-১৬২ 

৩। পুলিনবিহারী সেন চলে গেলেন পৃ: ১৬৩-১৬৪ 

৪। রবীন্দ্রচর্চাভবনে পুলিনবিহারী সেনের স্মরণ সভা পৃ: ১৬৪-১৬৫ 

€। ইনষ্টিটিউট পরিদর্শনে মাদাম সোফিয়া পৃ: ১৬৫-১৬৬ 

৬। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগতানুষ্ঠান_কবিতা রায় বন্দ্যেপাধ্যায় পৃ: ১৬৬-১৬ 

৭। অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস 
সম্বৰ্ধনা সভা পৃ: ১৬৭ 

৮। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র সম্বৰ্ধনা সভা--অয়নেন্দ্র বসু পৃ: ১৬৯ 

৯। কালাম্ডর ও সভ্যতার সংকট পৃ: ১৭০-১৮৮ 

১০। চিঠিপত্র (১) লণ্ডন থেকে দি টেগোরিয়ান্সের চিঠি (তপন গুপ্ত) 
পৃ: ১৯০-১৯১ 
(২) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রভাত সেনের চিঠি_ 
সম্পাদিকাকে লেখা পৃ: ১৯১-১৯২ 


ভিসেম্বর-১৯৮৪ 

১। বহরমপুর রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের প্রথম সমাবর্তন পৃ: ১৯৭ 

২। আমার বিবাহ-_হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর তেত্ববোধিনী পত্রিকা), চৈত্র ১৮৩৭ 
শক থেকে সংগৃহীত পৃ: ১৯৯-২১০ 


৩। আশ্রমস্মৃতি পের্বানৃস্ৃতি) বীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ২১১-২১২ 


জানুয়ারি-১৯৮৫ 
১। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে রবীন্দ্রবিরোধিতার চক্রগুলিও নিস্ক্ৰিয় 
নেই_ সম্পাদিকা পৃ: ১ 
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২। ৩০শে জুন আশ্তজাতক র 
পৃ: ৩ 
৩। রবীন্দ্রচর্চা ভবনের ২০ বছর পূর্তি উৎসব প্র: ৫ 
৪। রবীন্দ্রচর্চা আলোচনা চক্ৰ পৃ: ৬ 
৫। রবীন্দ্র চর্চা ভবনের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা পৃ: ১১ 
৬। রবীন্দ্র চর্চা ভবনে উমাশক্কর যোশী পৃ: ১৫ 
৭। বিশ বৰ্ষ পূর্তি উৎসবের দান পৃ: ১৭ 
৮। সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণনের গানে অভিভূত জামসেদপুর ও 
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শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পৃ: ৪৭ 





মাৰ্চ - ১৯৮৫ 
১। সন্তোষকুমার ঘোষ -- সোমেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ৪৯ 
২। সক্তেষকুমার ঘোষ - পৃ: ৫১ 
৩। অরবিন্দ শুহ চলে গেলেন পৃ: ৫২ 
৪| প্রতিভা দেবী ও ভূপেন্দ্ৰ চন্দ্র সিংহ প্রয়াত পৃ: ৫৩ 
৫। সুরায়নের চিত্রাঙ্গদা (অনুষ্ঠান) পৃ: ৫৩ 
৬। একটি প্রস্তাব - ৩০শে জুন আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কাব্যপাঠ দিবস পৃ: ৫৫ 
৭। শ্ৰামতী সাবিত্ৰী দেবী কৃষ্ণন সম্বৰ্ধনা সভা পৃ: ৫৭ 
৮। মৃত বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের বিরোধ পৃ: ৫৮ 
৯। মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র বক্তৃতা পৃ: ৫৯ 
১০। দীনবন্ধু এগুরুজ জন্মোৎসব পৃ: ৬০ 
১১। আচার্য সত্যচরণ পাল স্মারক বক্তৃতা ১৯৮৫ পৃ: ৬১ 
১২। রবীন্দ্র-এগুরজ শেষ সাক্ষাৎকার - দেবীপদ ভট্টাচার্য পৃ: ৬২ 
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, মে - ১৯৮৫ 
| শ্রদ্ধায় ভালবাসায় প্রমথ নাথ বিশী স্মরণে (Flyleaf) 
| ক্ষিতীশচম্দ্র দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ৬৫ 





অমলা রায় চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ৬৭ 

অমলা রায় চৌধুরী “তোমার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করছি' পৃ: ৭৭ 
পত্র পরিচিতি পৃ: ৮৭ 

দক্ষিণী আশ্রম কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের গান পৃ: ৯৫ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনে মাদাম কিম ইয়াং সিক পৃ: ১১০ 


| পশ্চিম জার্মানীর বন টেগোর ইনস্টিটিউটে পণ্ডিত রবিশক্কর পৃ: ১১১ 


পঙ্কজ মল্লিক স্মরণ সভা পৃ: ১১৩ 

সন্তোষ ঘোষ স্মরণ সভা পৃ: ১১৪ 

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য পৃ: ১১৫ 

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদের রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা পাঠক্রম পৃ: ১১৬ 

শ্রেয়সী পত্ৰিকা পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ পৃ: ১১৭ 

(১) পূর্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ - চিত্রিতা দেবী, সমালোচনা - কাবেরী 
রায় পৃ: ১১৮ 

(২) রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার - মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান 
পৃ: ১১৯ 
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শ্রদ্ধায় ভালবাসায় সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে (Flyleaf) 
প্রমথ নাথ বিশী স্মরণে - সুকুমার সেন পৃ: ১২৯ 

কৃষ্ণ কৃপালনী, প্রভাত সেন ও শঙ্করী প্রসাদ বসুর চিঠি_অধ্যাপক 
সোমেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পৃ: ১৩০ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবন তহবিলে পয়ন্টার-এর দান পৃ: ১৩২ 
স্বদেশাত্মার বাণী (সোমেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণ) পৃ: ১৩২ 
শ্রীশকুমার কুণ্ড স্মরণে - প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৩৫ 
কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক পৃ: ১৩৭ 

প্রমথ বিশী স্মরণসভা পৃ: ১৩৮ 

প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা পৃ: ১৪০ 

স্টুটগার্টে একটি রবীন্দ্র সন্ধ্যা পৃ: ১৪৩ 

৩০শে জুন আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কাব্যপাঠ দিবস পৃ: ১৪৫ 
চিঠিপত্র - সম্পাদককে লিখিত, মধুসূদন চক্রবর্তী পৃ: ১৩৮ 
৩০শে জুন অথবা ৭ই জুলাই পৃ: ১৫৯ 
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আগান্ট - ১৯৮৫ 
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তে । 
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ইয়েটস্‌ কর্তৃক গীতাঞ্জলি - তৰ্জমা পাঠ প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন 
লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ১৬১ ১৬২ 

সর দিবস : আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান পূ: 

(১) টেগোর ইনস্টিটিউট (বন) 

(২) কলকষ্ঠ, বিজয়গড় কলকাতা 

(৩) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চট্টগ্রাম 

(৪) নবদুত, ব্লাচি | 

(৫) ভাঃ পূৰ্ণেন্দু ঘোষ মহাশয়ের গৃহ 

(৬) মিলন মন্দির, কলকাতা 





শ্রদ্ধায় স্মরণে হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৬৬ 





ডাকত ত; = সেই দিনের কথা - প্ৰমথনাথ বিশী। 
আলোচক - প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৬৮ ঢু 
(২) বক্তা রবীন্দ্রনাথ - তারিণীশঙ্কর চক্ৰবৰ্তী, আলোচক - কাবেরী 
চা, নবীনের অভিষেক - কবিতা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৭৩ 
in ভাবনা ৫ সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণ সংখ্যা পৃ: ১৭৫ 


সেপ্টেম্বর, অক্টোবর - ১৯৮৫ 
সোমেন্দ্ৰনাথ বসু বিশেষ সংখ্যা 


> | 
| 


ত 
81 
৫ | 


৬। 
৭ | 
৮। 
>| 


এ দ্যুলোক মধুময় - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১৭৭ রা ক্র যোশী 
ও মে প্ৰয়াণে প্ৰাপ্ত কয়েকটি চিঠি - উমাশঙ্কর 2 
সুবোধ চন্দ্ৰ সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, নিমাইসাধন বসু, সময় lh পর | 
মজুমদার, রবীন্দকুমার দাশগুপ্ত, শা্ডিদেব ঘোষ, হীরেল্রনাথ দত পৃ 
ক্যা কাছে - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১৮৪ 

রা থ বসুকে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি পৃ: জারা 
অধ্যাপক চসোমেন্দ্রনাথ বসুর সম্বৰ্ধনা।. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাগলপুর 
লগা: ৬৬ পৃ: ১৮৯১-১৯০ 

প্‌ ke ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তিনা পৃ: ১৯১ 

শোমেন্দ্ৰনাথ বস পল: ৯৯২-২০৫ 

1 গিয়েছে টন রূপের - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২০৫ 

রর রা আনে মাজ "ৰ ২০৬ 
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ইচ্ছাপত্ৰ - সোমেন্দ্ৰনাথ বসু পৃ: ২০৭-২০৯ 
যেতে যদি হয় হবে হবে পৃ: ২০৯ 

আমাদের সোমেন - মৈত্ৰেয়ী দেবী পৃ: ২১০-২১৪ 

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২১৪-২১৫ 
রবীন্দ্র-ব্রত সোমেন্দ্রনাথ - ভূদেব চৌধুরী পৃ: ২১৬-২২১ 

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২২১ 

রবীন্দ্র সনাথ সোমেন্দ্রনাথ বসু - গৌরী আইয়ুব পৃ: ২২২-২৩০ 

দুঃখের আগুন কোন জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৩০ 
স্মৃতির আলোয় - প্রভাত সেন পৃ: ২৩১-২৩৪ 

মনে পড়ে - বীরেন্দ্র রঞ্জন ভট্টাচাৰ্য পৃ: ২৩৫-২৩৮ 

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৩৮ 

সোমেন্দ্রনাথ বসু : রাজনৈতিক জীবন ও মতাদর্শ - মণি দুবেদী পৃ: 
৩০৯-৯২88 

বেদনার অশ্রু ভর্মিগুলি- রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৪৪ 

সোমেন দা : সব্যসাচী বসু পৃ: ২৪৫-২৪৯ 

ধনী যে তুই দুঃখ ধনে : রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৪৯ 
রবীন্দ্রচর্চা নতুন সত্তরের স্রষ্টা সোমেন্দ্ৰনাথ বসু : সুরেশ মৈত্র পৃ: ২৫০- 
২৫১ 

রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে সোমেন্দ্রনাথ বসু : শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় পৃ: 
স্ট৫ে সস ৭ 

আমি বেসেছিলাম ভালো সকল দেহে মনে : রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৫৭ 

বন্ধু সোমেন : দেবব্রত পালিত পৃ: ২৫৮-২৬২ 

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৬২ 
সোমেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিস্তা : অমিয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পৃ: ২৬৩-২৬৮ 
মাটিতে মিশিল মাটি যাহা চিরস্তন - রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৬৮ 

তরুণের স্বপ্ন সোমেন্দ্রনাথ : সুখময় ঘোষ পৃ: ২৬৯-২৭৫ 

সোমেন্দ্র স্মরণে : অমল কৃষ্ণ গুপ্ত পৃ: ২৭৫-২৭৬ 

শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ : প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় পৃ: ২৭৭-২৮৬ 

আমরা তোমার মনোচোরা : রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৮৬ 

গ্ৰন্থপঞ্জী পৃ: ২৮৭-৩০৯ 

সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণসভা পৃ: ৩১০-৩২৮ 

আমার কথা - সোমেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ৩২৯-৩৩৬ 

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক : রবীন্দ্রনাথ পৃ: - ৩৩৬ 
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১, [তৈলৈন্বস্ন - ১৯৮৫ 

১। টিরজীবী প্রভাত মুখোপাধ্যায় = ভবতোষ দত্ত পৃ: ৩৩৭ 

২| প্রভাত মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩৪০ 

৩। ভুবন নগরের গৃহে উপাসনা গৃহ পৃ: ৩৪২ 

৪। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্ৰন্থ তালিকা পৃ: ৩৪৩ 

৫। সুরেশ রঞ্জন খাস্তগীর : একটি রবীন্দ্রমনস্ক আশ্চর্য প্রাণ পৃ: ৩৪৫ 

৬। গ্ৰন্থ আলোচনা সভা : র্যাডিচি কৃত রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গ পৃ: 
৩৪৭ 

৭। দ্বিতীয় রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন - নরেন্দ্র কুমার মিত্ৰ পৃ: ৩৪৯ 

৮! বহরমপুর রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের দ্বিতীয় সমাবর্তন ৩৫১ 

৯। দি টেগোরিয়ানস আয়োজিত ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব পৃ: ৩৫২ 

১০। লিবিয়ায় রবীন্দ্রচর্চা পৃ: ৩৫২ 

১১। অবনীন্দ্র জন্মোৎসব : শিল্পী অসিত কুমার হালদার স্মরণে - কাবেরী 
রায় পৃ: ৩৫৩ 

১২। শিক্ষক দিবস পৃ: ৩৫৪ 

১৩। রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রেমী দুই জার্মান যুবক পৃ: ৩৫ 

১৪। শরৎ তুর গান পৃ: ৩৫৬ 

১৫। পিয়ানোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর : শিল্পী শ্রীমতী কলিন আখথপারিয়া 
পৃ: ৩৫৬ 

১৬। কালীমোহন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৮৪) শতবাৰ্ষিকী পৃ: ৩৫৭ 

১৭। পাঠকের চিঠি : মধুসূদন চক্রবর্তী ও প্রণব দত্ত পৃ: ৩৫৭ 

১৮। গ্রন্থ সমালোচনা - আমাদের শাস্তিনিকেতনে যো দেখেছি যা পেয়েছি) 
জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় । আলোচক - কাবেরী রায় পৃ: ৩৬০ 
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী, রবীন্দ্র জীবনের ভ্রষ্ট লগ্ন, রবীন্দ্র জীবনের অনন্যা । 
আলোচক - কাবেরী রায় পৃ: ৩৬৩ 

১৯। রবীন্দ্রচর্চা ভবন তহবিলের সাহায্যাৰ্থে সঙ্গীতানুষ্ঠান 


জানুয়ারি - ১৯৮৬ 
১। রবীন্দ্রচর্চার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নামক মানস-সম্পদ অর্জন করতে 
হবে - সম্পাদিকার চিঠি পৃ: ১ 
২। রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিস্তা ও কালীমোহন ঘোষ - মঞ্জুলা বসু পৃ: ৩ 
৩। রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা 
পৃ: ১২ 
৪ লগ্নে টেগোর সেন্টার পৃ: ১৪ 
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ফেব্রুয়ারি - ১৯৮৬ 

১। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় অধ্যাপক নিৰ্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে পৃ: ২১ 

২। র্যাডিচের রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে : একটি অভিমত - পিনাকী 
ভাদুড়ী পৃ: ২৩ 

৩। “আমার জীবনদেবতা অনুবাদের কবিতা নির্বাচন করেছেন” - র্যাডিচে || 
রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে স্বয়ং অনুবাদকের বক্তব্য পৃ: ২৬ 

৪। রুবীন্দ্রচর্চা ভবনে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান পৃ: ৩১ 

৫। কর্ণাটকে রবীন্দ্রচ্চা আজও একটি সজীব প্রক্রিয়া - শতবাৰ্ষিকী উত্তেজনা 
সঞ্চার করে তা মিলিয়ে যায় নি - অধ্যাপক বীরাপ্লার ভাষণ পৃ: ৩২ 


মাৰ্চ - ১৯৮৬ 
১। খ্ৰীষ্টান সাধু - সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩৭ 
২। রামানন্দ পাঠচক্ৰ পৃ: ৪০ 
৩। টেগোর “একাডেমি, জয়পুর পৃ: ৪২ 
৪। কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক পৃ: ৪২ 
৫। অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র ভট্টাচাৰ্য স্মরণসভা পৃ: ৪৩ 
৬। রবীন্দ্রনাথ ও কবিভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেন - সুপর্ণা বসু পৃ: ৪৬ 
৭। দীনবন্ধু এগুরুজের জন্মতিথিতে শ্রদ্ধা নিবেদন - জয়ন্তী রায় পৃ: ৪৯ 
৮। রবীন্দ্রচর্চা ভবনে এগুরুজ স্মরণ সভা পৃ: ৫১ 


এপ্ৰিল, মে - ১৯৮৬ 
১। রবীন্দ্র দৃষ্টির আলোকে শ্রাচৈতন্য প্রভাবিত নবযুগ পৃ: ৫৩ 
২। সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৫৫ 
৩। একুশ শতকে রবীন্দ্র কবিতা - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৫৭ 
৪। বিহার ও রবীন্দ্রনাথ - সুশান্ত নাগ পৃ: ৬৭ 
৫। ব্রবীন্দ্রচর্চা ভবনের পঞ্চদশ সমাবর্তন পৃ: ৯০ 
৬। পক্ষজকুমার মল্লিক সঙ্গীত সভা পৃ: ৯৩ 
৭। গ্ৰন্থ সমালোচনা - রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র - ভুঁইয়া ইকবাল, 
আলোচক - উৎপল চৌধুরী পৃ: ৯৫ 
কারাগার কণগ্ঠরোধ ও রবীন্দ্রনাথ - ডঃ দিলীপ মজুমদার । আলোচক - 
কাবেরী রায় পৃ: ৯৮ 
৮। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণ পৃ: ১০০ 
৯। ১৫ই মার্চ শিক্ষক দিবস পৃ: ১০১ 
১০। গ্রন্থ উদ্বোধন : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন ও সৃষ্টি পৃ: ১০২ 
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জুন - ১৯৮৬ 
১। রবীন্দ্র জন্মোৎসবের পটভূমিকায় পৃ: ১০৫ 
২। রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন দিবস পৃ: ১০৭ 


৩। রব্রবীন্দ্রচর্চা ভবনে ২৫শে বৈশাখ পৃ: ১১৩ 
৪। রবীন্দ্র প্ৰস্থ প্রদর্শনী : রবীন্দ্রচর্চা ভবনে ও কলিকাতা তথ্যকেন্ড্রে পৃ: 
১১৫ 


৫। মঞ্চে রবীন্দ্র নাটকের প্রয়োগ ও অভিনয় পূ: ১১৫ 
৩। রবীন্দ্র কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন - পিনাকী ভাদুডী পু: ১১৬ 


জুলাঁই - ১৯৮৬ 
১। কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পৃ: ১২১ 
২। কবি অমিয় চক্রবর্তী পৃ: ১২২ 
৩। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে - পৃ: ১২৫ হেন্দিরা গান্ধীর প্রিয় 
কবিতা) 
৪। ৩০শে জুন আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কাব্য পাঠ দিবস পৃ: ১২৬ 
৫। গ্ৰন্থ সমালোচনা - গানের লীলার সেই কিনারে - সুধীর চক্রবর্তী 
আলোচক - প্রশাস্ত দাশগুপ্ত পূ: ১৩৮ 


আগস্ট - ১৯৮৬ 

১। রবীন্দ্রনাথের কররেখা - সন্তোষ কুমার ভঞ্জ পৃ: ১৪৫ 

২। স্মরণে ভালবাসায় সোমেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ১৪৮ 

৩। দি টেগোরিয়ান আয়োজিত বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ : একশ পঁচিশতম 
জন্মবাৰ্ষিকী পৃ: ১৫০ 

৪। গ্রন্থ সমালোচনা - বিতর্কিত অতিথি - শিশির কুমার দাস ও তান ওয়েন 
আলোচক - কিশোর কুমার বিশ্বাস পৃ: ১৫২ 
Rabindranath and Germany-Panchanan Saha 
আলোচক - দেবব্রত চক্ৰবৰ্তী পৃ: ১৫৪ 

৫। বিদ্যাসাগর আলোচনা চক্র পৃ: ১৬০ 


সেপ্টেম্বর, অক্টোবর - ১৯৮৬ 

১। অজিত চক্রবর্তী - শতবর্ষের প্রণাম পৃ: ১৫৯ 

| রবির আলোয় অজিতকুমার - অমিতা ঠাকুর পৃ: ১৬২ 

৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী = মঞ্জুলা মিত্ৰ পৃ: ১৬৮ 

৪। অজিত কুমার চক্রবর্তী : শতবর্ষের ব্যবধানে - গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় 
পৃ: ১৭৯ 
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৫। অবনীন্দ্র জন্মতিথি - রবীন্দ্র চিত্রকলার আলোচনায় অধ্যাপক সোমেন্দ্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৮৫ 

৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী শতবাৰ্ষিকী সভা পৃ: ১৮৭ 

৭। সঙ্গীত বিভাগের সমাবর্তন পৃ: ১৮৮ 

৮। সোমেবন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা পৃ: ১৯০ 

৯। রবীন্দ্রভাবনার ১০ বছর পূর্তি পৃ: ১৯০ 


নভেম্বর - ১৯৮৬ 
১। প্ৰবোধ চন্দ্ৰ সেন - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ১৯১ 
২। টেগোর সোসাইটি বন থেকে তরুণ বন্ধুর আগমন পৃ: ১৯৮ 
৩। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীদের স্বাগতানুষ্তান পৃ: ১৯৮ - মঞ্জুলা 
মিত্র 
৪। রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি পরিবর্তন : বিশ্বভারতী গ্ৰন্থন বিভাগের কি 
স্বার্থ আছে? পৃ: ২০০ 
€। নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ : সোমেন্দ্রনাথ বসু, আলোচক - সুশীল কুমার 
মুখোপাধ্যায় পৃ: ২০২ 


ডিসেম্বর - ১৯৮৬ 

১। বৰ্ষশেষ : দু এক কথা পৃ: ২০৭ 

২। তৃতীয় রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন পৃ: ২০৮ 

৩। অমিয়া ঠাকুর - ‘কী ধ্বনি বাজে গহন চেতনা মাঝে" পৃ: ২০৯ 

৪। কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানে প্ৰদত্ত 
হল - মঞ্জুলা মিত্র পৃ: ২১১ 

৫। প্ৰবোধ চন্দ্ৰ সেন স্মরণ সভা পৃ: ২১২ 

৬। বেদ ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২১৪ 

৭1 Tagore India and Soviet Union : A Dream fulfilled by 
A.P. Gnatynk-Danilcthuk-আলোচক : ভূদেব চৌধুরী পৃ: ২১৬ 
রবীন্দ্র বিদুষণ ইতিবৃত্ত : ডঃ আদিত্য ওহদেদার। আলোচক - অরুণ বসু 
পৃ: ২২৫ 


জানুয়ারি - ১৯৮৭ 
১। কড়ি ও কোমলের একশ বছর -- অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১-১৯ 
২। রবীন্দ্র মেলায় রবীন্দ্রচর্চা ভবনের প্ৰদৰ্শনী পৃ: ২০ 
৩। রবীন্দ্র ভাবনা পত্রিকার একাদশ বর্ষ শুরু হল পৃ: ২১ 
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৪1 রবীন্দ্র ভাবনার দিনেন্দ্র স্মরণ পৃ: ২১ 


৫ | 


কড়ি ও কোমলের শতবার্ষিকী পৃ: ২১ 


ফেব্রুয়ারি - ১৯৮৭ 


>| 


জামসেদপুর টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে তৃতীয় বরবীন্দ্ৰচৰ্চী সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হল পৃ: ২৫ 


| টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস - জয়ন্তী রায় পৃ: ৩৩ 
। রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিদেশী সুরের প্রভাব পৃ: ৩৪-৩৬ 


ন্রর্চা ভবনে টেগোর সোসাইটি, কোরিয়ার বন্ধুরা পৃ: ৩৬ 
প্রস্থ আলোচনা - টেগোর ইনস্টিটিউট, বন - পুস্তক ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি 
- দেবব্রত চক্রবর্তী পৃ: ৩৭-৪০ 


সার্চ - ১৯৮৭ 


> | 
| 


৩। 
৪। 
৫ ৷ 





=> | 


২। 


ত | 


শু | 


৫ | 


৬। 
৭। 


রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ - অধ্যাপক রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত পৃ: ৪১ | 
সমাবর্তন উত্তর ভাষণ : রবীন্দ্রতত্বাচার্য অধ্যাপক সুবোধচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত পৃ: 
৫০ 

এণ্ডরুজ জন্মোৎসব পৃ: ৫৩ 

পঙ্কজকুমার মল্লিক স্মরণসভা পৃ: ৫৫ 

বাংলাদেশে বরবীন্দ্ৰচচা পৃ: ৫৬ 


এপ্ৰিল - ১৯৮৭ 


রবীন্দ্রচর্চা ভবনের ষোড়শ সমাবর্তনে প্ৰধান অতিথি অধ্যাপক রবীন্দ্র 
কুমার দাশগুপ্তের ভাষণ পৃ: ৫৭ 
দীনবন্ধু এণ্ডরকুজ ও ভারতের আফিম সমস্যা - পৃ: ৬০ সুসাস্ত নাগ 
রবীন্দ্রচর্চা পাঠক্রম - হারাধন রক্ষিত পৃ: ৬৩ 
রবীন্দ্রচর্চা ভবন সমাবর্তন : উত্তর সভা - অতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পৃ: ৬৬ 
চিঠিপত্র - (১) সম্পাদিকাকে কুচিরা শ্যাম 

(২) সম্পাদিকাকে সলিল চন্দ্র ঘোষ পৃঃ ৬৯ 
দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণে পৃ: ৭২ 
মিউনিকে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় সংবাদ পৃ: ৭৩ 
শিক্ষক দিবস - কাবেরী রায় পৃ: ৭৪ 
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তিতি 
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৮। গ্রন্থ সমালোচনা - রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রামাণ্য সুর - কিরণশশী দে 


আলোচক - মৃত্যুঞ্জয় মাইতি পৃ: ৭৫ 
সার্বিক স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ - অরুণ ঘোষ, আলোচক - 
দেবব্রত পালিত পৃ: ৭৭ 





মে, জুন - ১৯৮৭ 
দশম বৰ্ষ পূর্তি বিশেষ সংখ্যা 
১। সম্পাদকীয় ঃ রবীন্দ্ৰচৰ্চা ও রবীন্দ্রভাবনা পৃ: ৮১1৮৯ 
২। প্রচর্চার দিকদর্শন - রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃ: ৯০১১৬ 
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বেদ ও রবীন্দ্রনাথ - গৌরী ধৰ্মপাল পৃ: ১১৭-১৩৭ 
রবীন্দ্রচর্চার দাবী ও রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকা - শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 
পূ: ১৩৮ 


রবীন্দ্র প্রসঙ্গের বিচিত্রতা : সুবিন্যাসের উপায় কি - হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: 


১৪৭ 


৬। রবীন্দ্র গলে রূপকথার শিল্পরূপ - তপোব্রত ঘোষ পৃ: ১৫৭-১৭৪ 


জুলাই, আগস্ট - ১৯৮৭ 
১। “তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা’ সোমেব্দ্রনাথ বসু স্মরণে 
পৃ: ১৭৯ 
২। ৩০শে জুন তৃতীয় আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্য পাঠ দিবস পৃ: ১৮২ 
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লম্পালনা 














১৮৬৬ । থেকে সরে এসে ব্ৰহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্ৰ সেন স্থাপন করেন “ভারতববীয় ব্ৰাহ্মসমাজ’। সেই সময় থেকেই 
‘কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমাজে'র নতুন নাম হয় “আদি ব্ৰাহ্মসমাজ’। কেশবচন্দ্ৰের সঙ্গে 
নবীন ব্ৰাহ্মদলের মতাদর্শগত বিরোধের ফলে ব্ৰাহ্মসমাজে আবার ভাঙন দেখা 





দিল। বিরোধের অন্যতম কারণ--কেশবচন্দ্ৰের নাবালিকা কন্যা সুনীতি দেবীর 
সঙ্গে নাবালক রাজকুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ। নবীনদের 


নতুন সমাজের নাম হল “সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ"। “সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজে'র প্ৰতিষ্ঠা 
১৫নে ১৮৭৮ । 

‘সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ’ সংগঠনকে মজবুত আর জোরদার করার জন্য প্রথম 
পর্যায়ে চারজন ধর্মপ্রচারক নির্বাচন করে। এঁরা ছিলেন বিজয়কৃষ্ত গোস্বামী 
(১৮৪১-১৮৯৯) শিবনাথ শাস্ত্ৰী (১৮৪৭-১৯১৯), রামকুমার বিদ্যারত্ব ১৮৩৬- 
১৯০১) ও গণেশচন্দ্র ঘোষ । শিবনাথের কথায়, “তিনি [বিজয়কৃষ্ণ] আমাদের 
প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন ।” বিদ্যারত্বর লেখা থেকে জানা যায় বিজয়কৃষ্ 
ও গণেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গ, তিনি উত্তরবঙ্গ ও আসাম এবং শিবনাথ বিহার ও উত্তর 
প্রদেশে প্রচারের কাজ শুরু করেন। আসামের চা-বাগানের নিষ্পেষিত শ্রমিকদের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সেই অবস্থার বিবরণ শ্রকাশের দায়িত্বও নিয়েছিলেন 
বিদ্যারত্ব। “ভারত-সভা'র সহ-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ৫১৮৪ ৪- 
১৮৯৪) চা-শ্রমিকদের দুর্দশার পরিমাপ নিতে ও সেসব নিদারুণ কথা সর্বসমক্ষে 
প্রচারের ব্রত নিয়ে আসামে এসেছিলেন। কৃষ্তকুমার মিত্রের (১৮৫২-১৯৩৬) 
“সঞ্জীবনী” পত্রিকায় সেই করুণ কাহিনি “কুলিকাহিনী” নামে প্রচারিত হতে থাকে। 

রামকুমার প্রথম আসামে আসেন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তখন আসামের অনেক 
স্থানই ছিল অত্যন্ত দুর্গম। দুর্গম আসামের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা ও সুন্দর 
পরিবেশে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন বিদ্যারত্ব। এই মুগ্ধতার কথা জানাতে গিয়ে 
লিখেছিলেন, “প্রাঙ্গণপ্রিয় বঙ্গবাসীদিগের নিকট আসাম অতি ভয়ানক স্থান। 
আসামের নাম শ্রবণেই তাহাদের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার হয়। আমি বাঙ্গালী 
হইলেও সেই আসাম আমার অতি প্রিয় স্থান।” কথাগুলি তিনি লিখেছিলেন 
“ডদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ’ নামের উপাদেয় প্রছের প্রথম প্যারাগ্ৰাফে ৷ 
বইটি ১৮৮১-তে প্রকাশিত হয়। আসামের নানা জায়গায় পরিভ্রমণ ও সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য কিন্ত শিলং বা খাসিয়া পাহাড় ভ্রমণের কথা 
এতে অনুপস্থিত। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় “সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের 
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প্রথম বর্ষের কাববিবণীতে সংরুক্ত বিদ্যার একখানা চিঠি থেকে। অনি দৰি 
পথে শিলং গমন, অসুস্থ শরীরে তথায় বারো দিন অবস্থান, ফেরার কষ্টকর 
অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে সেই চিঠিতে । এ হল ১৮৭৮-এর কথা । 
১৮৮৪-র জুলাই মাসে তেজপুর থেকে শ্ৰাহট্ট যাবার পথে সতেরো দিন তিনি 
শিলঙে অবস্থান করে ‘জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত’ প্রচারকার্য চালিয়ে যান। 

১৮৮৭-র জুন-জুলাই মাসেও বিদ্যারত্ব শিলং এসেছিলেন। সেবার ‘গুহে গৃহে 
গমন, ডপদেশ, ব্যাখ্যা'। শিলঙে প্রচারকার্য সেরে বিদ্যারত্ব তার প্রতিবেদনে 
আশানুরূপ কার্য হইতেছে না।” বিদ্যারতুর আসামে ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্রচারের কথা 
৭৪ বেজবকুয়ার আত্মজীবনী “মোৰ জীৱন-সৌৱৰণ’-এ রয়েছে। 
se voi বাহতে Hol: < Thor বট রা অত ক 
তিনি। 

বিদ্যারত্র যখন প্ৰথম শিলঙে আসেন (১৮৭৮) তার অস্তত এক দশক আগে 
থেকেই ব্ৰাহ্মীযতাবলস্বীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যায়। এই তথ্য 
আছে ব্ৰাহ্ম-প্ৰচারক নীলমণি চক্রবর্তীর ‘আত্মজীবনস্মৃতি'তে (প্রথম প্রকাশ 
১৯২০)। পাঁচজন বাঙালি আর দুজন খাসি (জোব সলোমন ও রাধন সিং) 
শিলঙের মোখার পল্লিতে সমাজ স্থাপন করেন। এজন্য একটি বাড়ি তারা 
কেনেন-_তাদের খণ হয় তিন-চারশ টাকা । ১৮৮৬-তে শিবনাথ শাস্ট্রী শিলঙে 
এনে মোখার সমাজগূহে যান এবং কথাচ্ছলে খণের কথা জানতে পারলেন। 
টির ডা চারা, পারার জানাটা উদ সা আলম দাৰ লগ 












থেকে জান! সা ফা 
গীত খাসি ভাষায় অনুদিত করেন। ওই গীতগুলি দেবেন্দ্রনাথের অর্থে মুদ্রিত 
Mat 
শিবনাথ আসামে আসেন ১৮৮৬ -র জুলাই মাসে। তিনি তার ‘আত্মচরিত’ 


গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্ৰুগড় ও শিলং, এই সমুদয় স্থানে গমন 
করি!” আক্ষেপের কথা শিলং-ভ্ৰমণ বা সেখানে তার প্রচার-বিষয়ে একটি শব্দও 
উচ্চারণ করেননি শিবনাথ। 

শিবনাথ শাস্ত্ৰী পর্যটনের প্রায় তিন বছর পর নীলমণি চক্রবর্তী ১৮৮৯ 
খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তোর নিজের কথায় ১২ জুন) শিলঙে এসে পৌছেন। ঠিক. 
এর আগে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা “খাসিয়া পাহাভ ব্ৰাহ্মধৰ্ম 
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প্রচারের উপযুক্ত কিনা’ এ বিষয়ে এক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বোধ করেন। খাসিয়া 
পাহাড়ে ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ত প্রচারকের অভাব সম্পর্কে 
আমরা বিদ্যারত্রর পূর্বোক্ত মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। শিলং পাহাড়ে ব্ৰহ্মধৰ্ম 
প্রচারকের ব্যবস্থা করার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে একখানি চিঠি আসে । শাস্ত্ৰী 
খাসিয়া পাহাড়ে শিয়ে সরেজমিনে সব দেখে শুনে রিপোর্ট দাখিল করতে 
হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও গুরুচরণ মহলানবিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্ত মৈত্ৰেয় 
ও মহলানবিশ দুজনেরই গুরুতর ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাদের 
স্থলাভিষিক্ত হলেন নীলমণি চক্রবর্তী । খাসিয়াদের সম্পর্কে তার প্রবল আগ্ৰহ 
ছিল, সুতরাং আনন্দের সঙ্গে সেই দায়িত্ব নিলেন। নীলমণি অনুকূল “রিপোর্ট 
নিতে অনুরোধ করে। 

উনিশ শতকের যাটের দশক থেকেই চেরাপুঞ্জি ও তার আশপাশ-_ 
মৌসমাইস লাইৎক্যনসেউ, শেলা ইত্যাদিতে ব্রান্মাধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 
স্ত্রী-পুরুষ মিলে নবব্রান্মাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে । নীলমণি এই বিস্তীৰ্ণ 
কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ ও সাহসের প্রতিমূর্তি হয়ে দীর্ঘ সাতাশ বছর জনসাধারণের 
সেবা করে গেছেন একাগ্রচিত্তে। খ্রিস্টান মিশনারিদের থেকে নানা রকমের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ বাধা এসেছে, কিন্ত কোনো বাধাই তাকে টলাতে পারে নি। 

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চেরাপুঞ্রিতে এক এতিহাসিক 
ব্রা্মাসম্মেলন হয়। সভায় স্থির হয় বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চলের ব্রাহ্মরা সমবেত 
ভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও প্রচারের কাজ করতে পারবেন । এই সংক্রান্ত আরও 
কিছু প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি হন নীলমণি চক্রবর্তী, 
সম্পাদক- বাবু রাইচরণ দাস সহ-সম্পাদক বাবু বর্ধন রায়। প্রতিনিধি নেওয়া 
হল শিলং , মোখার, মৌব্রেই, নংরিম, মৌসমাই, শেলাপুপ্রির ব্রাহ্মাসমাজ থেকে। 

নীলমণি চক্রবর্তীর কর্মক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, 
নারীসেবা, সমাজ প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত নথিপত্রের মাধ্যমে। ১৯১৬-তে নীলমণি 
ক আাধানমাকোন দামনিবিতক সততা Soe eran 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

Resolved that the cordial thanks of the Executive 
Committee of the Sadharan Brahmo Samaj be conveyed to 
Babu Nilmani Chakraborti, Missionary of the Samaj, for the 
excmplary zeal, tact, steadiness, diligence, courage and self- 
sacrifice with which for more than a quarter of a century he 
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has promoted the cause of the Brahmo Samaj in the Khasi 
Hills, and helped the people of those parts in all their 
difficutues.... 

খাসিয়া পাহাড়ে রামকুমার বিদ্যারত্তন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলমণি চক্ৰবৰ্তী 
প্রচারকরূপে এসেছিলেন, কারো অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন, কারো সুদীৰ্ঘকাল, 
কোথাও না কোথাও তারা তাদের খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থানের কথা জানিয়ে 
তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে। 


নীলমণি চক্রবর্তীর প্রস্থান ১৯১৬-য়, ওই বছরই শাস্তিনিকেতনের চাকরিতে 
ইস্তফা দিয়ে খাসিয়া পাহাড়ে জনসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন আর এক 
আশ্চর্য মানুষ বিনোদবিহারী রায় ১৮৭৯-১৯৩৫)। নিজের কথা কোথাও লিখে 
যাননি তিনি, না কোনো আত্মজীবনী, না কোনো ভায়েরি_অথচ, দু-তিনটে 
আলোর ফুলকি থেকে আভাসে চিনতে কষ্ট হয় না তাকে। 
বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক সীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ জেম্মস্থান : সাংঘর, শ্ৰাহট-- 
জন্ম ১৮৫৬, মৃত্যু ১৯৪৫) তার জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাময়ীকে পাত্রস্থ করেন ১৯১০ 
প্রিস্টাব্দে। পাত্রের চারিত্রগৌরবে মুগ্ধ সীতানাথ তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 
It is a source of satisfaction that she (Lilamayi) is married 
not to a worldly-minded man, but to one who cares for his 
soul and hers’, ....'not to a worldly minded man’ বাক্যাংশটি 
সীতানাথ ও বিনোদবিহারীকে অতি সহজভাবে চিনিয়ে দেয়। সীতানাথ 
তত্বভূষণের কথা অনেকটাই জানি, তার রচনার সঙ্গে বহুল পরিচয় না থাকলেও 
জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায় লিখিত (মাঘ ১৩৬৬) আড়াই-শ পৃষ্ঠার ‘তত্বভূষণ- 
জীবনী’ পড়েছি, ১৯৬০-এ প্রকাশিত ‘Life & Mirae of Pandit 
Sitanath Tattvabhushan : A short Review পু 
নাড়াচাড়া করেছি, অগ্রজ্র সুজিৎ চৌধুরী শ্রলেহপরবশে ১৯০৯-তে প্রকাশিত 
সীতানাথ তত্বভূষণের বিখ্যাত ‘Philosophy of Brahmaism’ বইটি উপহার 
দিয়ে আমার গৌরব বাড়িয়েছিলেন। আমি আনাড়ি হলেও সীতানাথের মহিমা 
জামাতা বিনোদবিহারী সম্পর্কে। ডাক্তার বিনোদবিহারী ১৯১৪-তে 
শান্তিনিকেতনের হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিন্তু সম্ভবত আরও বড় 
কতনের ডাক শুনে সব কিছু পেছনে ফেলে এসে উঠেছিলেন দুর্গম 
খাসিয়া পাহাড়ে ; আমৃত্যু সেবাকেই তপস্যা বলে মেনেছিলেন। অল্পদিন ছিলেন 
শাস্তিনিকেতনে, কিন্তু কবির নজর কেড়েছিলেন সহজেই । একটি চিঠিতে কবি 
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মর রা ০০৭৮-০৮৭৭ 
ছিল কিন্ত এখন আশ্রমে সেবক [সিয়া CG রিনি এড রাজী 
রা চিলা বোল গম রি mallee ঠা Tom. তখন 
ভাক্তাররপে নিযুক্তি পেলেন অমুল্যচরণ বসু। বিলোদবিহারীর আগে ও পরে 
চিকিৎসকরা অনেকে নিশ্চয়ই বড় এক আদর্শের আকর্ধণেই শার্তিনিকেতনে 
এসেছিলেন, কিন্তু এমনতরো উক্তি কবি কারও সম্পর্কে করেন নি। 
লম গমমাতে পর নারে বারা রী চার COCR CTT ছে 
| নাদবিহারীর খাসি ভাষায় অনুদিত দ্বি-শতাধিত ব্ৰহ্ম ও রবীন্দ্র 
আর কার আছি আঁহে আর দাম সা গা এ হবে জীবনস্মৃতির 
চেয়েও বড়, আত্মপরিচয়ের সামিল । 

প্রসঙ্গত বিনোদবিহারীর শ্যালিকা সুধাময়ীর স্বামী রবীন্দ্র জীবনীক 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫), শ্যালিকা সুখময়ী ও ভায়রা 
বিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের পুত্র রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী সুবিনয় রায়। 
পর (১৯১৫) আশ্রমের কাজ ত্যাগ করেন ও খাসিয়া পাহাড়ে খাসিয়াদের মধ্যে 
লিখেছেন “সেবার (১৯১৫) গ্রীষ্মের ছুটিতে চলতে হলো আসাম!” উদ্দেশ্য 
দুটো। ১. শাক্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্র যাচ্ছে বাড়িতে । ওদের গুয়াহাটি, 
তেজপুর, বালিপাড়া, চা-বাগান আদিতে পৌঁছে দিতে হবে, তারপর তিনি “ফ্রি'। 
২. দেশভ্রমণ। শ্রভাতকুমারের ইচ্ছে শ্রীহট্রের দিকে যাবেন, তাই প্রথম চললেন 
শিলঙে। শিলং বেড়িয়ে কয়েকজন সঙ্গী যুবকের সঙ্গে চললেন চেরাপুঞ্জি। 
বাকিটা শোনা যাক শ্রভাতকুমারের থেকে : 

দল জুটলো চেরাপুঞ্জি যাবার। সেখানে আছেন বিনোদবিহারী রায়..তিনি সেখানে 
আছেন সপরিবারে । শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্রি তখন কোনো বাস চালু হয়নি-পয়সা 
থাকলে ট্যাক্সি করে যায় লোকে । আমাদের মতো লোকে হেঁটে যায় অথবা এক ঘোড়ার 
টানা গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাওয়াআসা করে। চলেছি মনের আনন্দে হৈ-চৈ করতে 
করতে ৷ মালভূমের উপর দিয়ে পথ চড়াই-উত্রাই আছে, তবে তেমন ভীষণ কিছু নয়। 

চেরাপুঞ্জিতে পোঁছোলাম। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্টিপ্রধান 
স্থান এটি । কিন্ত এখন দেখলাম রৌদ্র ঝল্মল করছে, আকাশ ইস্পাতের মতো চকচকে। 
গাড়ি যেখানে থামলো তার উপরেই ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দির যার কাছেই বিনোদদা থাকেন । 
ছোট একটা জলস্রোতের উপর কাঠের পুল পার হয়ে পাথুরে পথ দিয়ে যেতে হয় 
বিনোদদার বাড়ি। বিনোদদার স্ত্রী লীলা দেবী আমাকে দেখেই. বিস্ময়ে চীৎকার করে 
উঠলেন_“এ কি, প্রভাত ।” তিনি ভাবতেও পারেননি, এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বো ৷ 
বিনোদদা খাসি ভাষা শিখেছেন ভালো করে, খাসি ভাষায় মন্দিরে উপাসনা করতে 
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পারেন, কয়েকটি ব্ৰহ্মসঙ্গীত অনুবাদ করেছেন- গাওয়া হয় বাংলা সুরে। 

প্রভাতকুমার “রবীন্দ্রজীবনী'তৈ বলেছেন, ১৯১৫-র গরমের ছুটির পর 
বিনোদবিহারী শাস্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়েছিলেন। এই তথ্যে কোনো ভুল নেই। 
প্ৰশ্ন জাগছে, ১৯১৫-র গরমের ছুটির মধ্যেই শিলং-চেরাপুঞ্জি-শ্রীহট্ট ভ্ৰমণে এসে 
চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে সস্ত্ৰীক বিনোদবিহারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় কী করে? দিন 
কয়েক তিনি ছিলেনও তাদের সঙ্গে। বিনোদবাবু ও লীলমণিবাবুর “প্রীতিসুত্রে 
বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে জানা গেছে নীলমণি চক্রবর্তীর সঙ্গে চেরাপুঞ্জিতেই তার 
আলাপ হয়। পাচ লাইনের ব্যবধানে তিনি প্রথমে লিখেছেন পবিনোদদা তাকে 
করে যেতে পারেন নি: বিনোদবাবুও তার সঙ্গে শ্রীতিসুত্রে আবদ্ধ হয়ে কাজ 
করতে অপারগ হন!” পাঁচ লাইনের মাঝখানে অন্তত পাঁচটা মাসের ঘটনার 
ভখ্খান-পতন না থাকলে কী করে এতো-সব হয়? নীলমণি চকক্রবর্তী ১৯১৬-য় 
বরাবরের মতো শিলং ত্যাগ করেন। হতে পারে দুই প্রচারকের মধ্যে ১৯১৫ 
মধ্যভাগ থেকেই মতের মিল হচ্ছিল না, তাদের মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। 
প্রভাতকুমারের ভ্রমণকাল ১৯১৫-র জায়গায় ১৯১৬ই সংগত বলে মনে হয়। 
এমন ভুল অনেকের লেখাতেই থেকে যায়। এরকম আর একটি ভুল 
প্রভাতকুমারেরই বইতে চোখে পড়েছে। ১৯১৫-র ভ্রমণের কথাপ্রসঙ্গে তিনি 
লিখেছেন, শিলং D০n ৪০$০০-তে “কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখেছিলাম 
ষোলো বৎসর পরে যখন দ্বিতীয় বার শিলং যাই।” আমরা জানি প্রভাতকুমার 
দ্বিতীয়বার শিলং এসেছিলেন স্ত্রী সুধাময়ী সহ ১৯২৭ প্রিস্টাব্দে, কবির তৃতীয়বার 
আসাম ভ্রমণের কালে । ছিলেন লাবান অঞ্চলে বিলোদবিহারীর স্ত্ৰী লীলাময়ীর 
কাছে, এক মাস কাল। ১৯১৫-র সঙ্গে বোলো যোগ করলে বছরটা দাড়ায় 
১৯৩১, আবার ১৯১৫-র সঙ্গে ১৯২৭-এর ব্যবধান বারো, ১৯১৬ হলে 
এগারো 1 -যোলো নয়। কোনো দিকেই যে মিলছে না। ্‌ 
বিনোদবিহারী, সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন ভায়রাভাই। দুই ভায়রা যাচ্ছেন একত্রে, 
একভান দেশতভ্রমণের আনন্দ নিতে, অন্যজন কর্তব্যের ডাকে । শেষোক্ত জন 
খাসিয়া পাহাড়কেই নিজের মন্দির করে নিয়েছিলেন, পাহাড়ের প্রতিটি মানুষ 
তার আত্মীয়। এঁদের জন্যই এই দুর্গম অরণ্যে তার বাস, এঁদের সান্নিধ্য ভার 
কাছে বৃহতের সান্নিধ্য, এদের সেবাই তার শ্ৰেষ্ঠ পূজা । 

দুই ভায়রা-ভাই থেকে চলে যাই বিনোদবিহারীর ছোট মেয়েটির কাছে 
কলকাতার ৮৬বি দিলখুসা স্ট্রিটের তিনতলায়। বিখ্যাত হোয়েদের বাড়ি। এই 
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বাড়িরই বধূ সুনন্দা, স্বামী অজয় হোম। অজয় হোমের দাদা স্বনামধন্য অমল 
হোমি। 

সুনন্দার মুখে নানা কথা শুনলাম একদিন । শিলং শুয়াহাটির কথা, কয়েকটি 
রর বার বানা লা 





ছিলেন নিভীক। সেবা্রতী, অক্লান্ত সমাজকৰ্মী। মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে 
নিয়েনের কুণ্ঠাশ্রমে তিনি সেবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। মির্জাপুরে 

দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব দেখা দিলে তিনি যামিনীকান্ত কোারের সঙ্গে সেবার কাজে 
চলে গেলেন। রজতবালা সরকার কলেরায় আক্রান্ত হলে, তিনি কোলে করে 
বোর্ডিং থেকে তাকে বাড়িতে এনে সেবাধত্তবে সুস্থ করে তৃলেছিলেন। এই 
অকুতোভয় উদার মানুষটি যথার্থই ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের । 

এ-সব কথা হচ্ছিল ১৯৯৯-র ২৫ জুন শুক্রবার তারিখে সুনন্দার সঙ্গে । 

প্র।। আপনার দাদা-দিদি ? 

সুনন্দা ।। বাবা-মার বিয়ের কথা তো আপনি বললেনই, দাদুর [সীতানাথ দত্ত 
তত্বভুষণ] কথা আপনি অনেক জানেন। দাদা বিজন বিহারীর জন্ম ১৯১৩য়। তার 
জন্মের কয়েকমাস পরেই বাবা শান্তিনিকেতনের চিকিৎসক তথা শিক্ষকের দায়িত্ব 
নিলেন। একবছর ছিলেন শান্তিনিকেতন, তারপর ব্ৰাহ্ম সমাজের খাসি হিলস্‌ মেডিকেল 
মিশনের কাজে চলে এলেন শিলং। আমৃত্যু ওই কাজই করে গেলেন। 

প্র।। দিদিরা £ 

সুনন্দা ।॥ ১৯১৫তে আমার দিদি সুপর্ণার জন্ম, ১৯১৯-এ হলেন দ্বিতীয়া সুললিতার, 
আমার জন্ম ১৯২৫-এ। 

প্র।। বিনোদবিহারীর মৃত্যুর সময় আপনি খুবই ছোট? 

সুনন্দা ।1 হ্যা, তখন আমার ন-বছর বয়স। বাবার ছবি আমার কাছে এক কথায় 
অর্থবিমুখ, নিপুণ চিকিৎসক, সুকণ্ঠ গায়ক। 

সুনন্দা ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে এক একটা শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছেন আর 
চোখে মুখে ফুটে উঠছে দীপ্ত উদ্ভাস্। কন্যার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছেও 
অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠলেন বিনোদবিহারী। 

সুনন্দা !। বাবার চরিত্রে বহু বিষম গুণের সমাবেশ ছিল। কিন্ত সকল বিষমতা এক 
সমে এসে মিলে যেত তার স্বকীয়তায়। তিনি যেমন ছিলেন কবি-হৃদয়, প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য পাগল দার্শনিক, অপর দিকে তেমনি জীবন-প্রেমিক। মানুষের দুঃখক্রেশ দেখলে 
তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। হয়তো চিকিৎসা বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন তাগিদেই। 
পীড়িত, ক্রিষ্ট মানুষ জাতিধর্ম-ভাবা-শ্রেণি-নির্বিচারে তার সেবা পেত । তখনকার দিনে 
প্রতিষেধকহীন সংক্রামক ব্যাধির যেমন ধরুন এশিয়াটিক কলেরা, স্মল পক্স, 
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টিউবারকুলেসিস, লেপ্রোসির চিকিৎসা ও শুশ্ৰূষা তার মনে ভয়ের ক্ষীণ রেখাপাতও 
করত না। ডাক্তার হিসেবে তার স্সেহপ্রবণতা বা সহানুভূতি এমনই ছিল যে খাসিয়া 
পাহাডে তিনি ‘দাদা’ বা ‘বাবা’ নামেই অভিহিত হতেন। তখনকার দিনে খাসিয়া পাহাড়ে 
আধুনিক সভ্যতার ছোয়াচহীন অনাদৃত পল্লিতে এরূপ ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ের সংখ্যা 
যে কতো ছিল আপনাকে কী বলব? স্বেহটাও তার ছিল তীব্র বেগবতী। 

প্ৰশ্ন ৷ একটু আগে আপনি বলেছেন শার্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে দাবি 
শিলং চলে এলেন। শাস্তিনিকেতনের কালটুকু সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে 
কি? 

সুনন্দা।। খুব স্পষ্ট করে বলতে পারব না বোধহয়। 

প্ৰশ্ন ৷ থাক, শান্তিনিকেতনে ডাক্তার বিনোদবিহারীর ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বড় 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য করেছিলেন আপনার মেসোমশাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে 
একটি চিঠিতে, আপনি জানেন? 

সুনন্দা ।। শুনেছি, তবে ওই চিঠির টেকস্ট আছে আমার কাছে নেহ। 

প্ৰশ্ন ৷ ওই টেকস্ট আছে আমার কাছে। আমি এর একটা ' অংশ বলছি 
রবীন্দ্রজীবনীর ২য় খণ্ড থেকে : 

বিনোদবিহারী সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রে লিখিয়া ছিলেন যে এতদিন আশ্রমে 
চিকিৎসক ছিল-কিস্ত এখন আশ্রমে সেবক আসিয়াছে। 

এরপরই প্রভাতকুমার মন্তব্য করেছেন : 

সত্যিই তাহার চিকিৎসা ও বিশেষভাবে তাহার সেবাযত্রে আরোগ্যশালা রূপান্তরিত 
হইয়াছিল । 

সুনন্দা।। দেখলেন জহুরি জহর চেনেন। কতো অল্পকথায় কী সুন্দর করে কবি 
বাবার স্বভাবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। 

সুনন্দার কথার সূত্র ধরেই মনে পড়ল তেরোজন খাসি বালক ও একজন 
খাসি বালিকার শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ব্রান্মসমাজ। এরা 
গিয়েছিলেন বঙ্গদেশে। প্রথম দুজন ছিলেন রোহিণীকান্ত ও বংশভূষণ। 
হেরিষা নামের একটি খাসি মেয়ের সঙ্গে কলকাতার সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দিরে 
রোহিণীকাম্ডর বিবাহ হয়। বিবাহ-পদ্ধতি খাসি ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল 
ভবসিন্ধু দত্ত খাসি ভাষায় ব্রন্মাসংগীত করেন। কাসিয়া পাহাড়ের হেলিমন 
খংফাই নামের একটি মেয়েকেও (জন্ম ১৯০০) প্রথমে ঢাকা পাঠানো হয়, পরে 
কলকাতা । রোহিণীকাস্ত ও হেলিমনের মামা হেলিমনকে ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলেন । 
ওখান থেকে রোহিণীকান্তর সঙ্গে তিনি গেলেন কলকাতার ব্ৰাহ্ম অন্রদাচরণ 
কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। 

শিলঙে পরবর্তীকালে হেলিমন মৌলাই অঞ্চলে বাড়ি করেছিলেন। শিক্ষক 
করেছেন ডেল রোড স্কুলে। শিলঙে রবীন্দ্র-ৃত্যনাট্য প্রচারে হেলিমনের স্মরণীয় 
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ভূমিকা রয়েছে। ‘ক্ষীরের পুতুল’ ও "শ্যামা তিনি খাসিতে রূপাস্তরিত 
করেছিলেন। সেং খাসি স্কুলে অভিনয় করিয়েছেন “চিত্রাঙ্গদা” ও “সামান্য ক্ষতি'র 
খাসি নাট্যরাপ। দীর্ঘদিন হেলিমন শিলঙের “রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সঙঘ’-এর সভানেত্রী 
ছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি খাসি বালককে শান্তিনিকেতনে রাখার 
মনে এলো ফ্রিনটন রায়ের কথা--হনি সুরুলের কৃষি বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের 
একজন €(১৯২১-২২)। 
আবার সুনন্দার সঙ্গে আমরা ফিরে যাই লাইৎকিনসেওতে। 
প্রশ্ন ।। লাইতকিনসেওর সম্পর্কে দুটো কথা বলছি। আপনার দাদা বিজনবিহারী (এঁর 
খাসি ভাষা জ্ঞান ছিল চমত্কার ৷ খাসিয়া বীর তীরৎ সিঙের জীবন নিয়ে প্রথম খাসিয়া 
ভাষায় নাটক লিখেছিলেন) এক জায়গায় লিখেছেন, ওই গ্রামটির সঙ্গে আপনাদের 
পারিবারিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। লাইত্কিনসেও যে পাহাডশ্রেণিতে তার নাম 
পণ্তের। পন্তের চেরাপুঞ্জির মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। ওই পাহাড়ের 
শেষেই খাসিয়া পাহাড়ের সীমা । পাহাড়ের ঢাল গিয়ে মিশেছে সুরমা উপত্যকার বিস্তীৰ্ণ 
সমতলে । 
আপনার দাদার ভারি সুন্দর একটি রচনা পড়েছি “ভক্ত-সাধক মণুরানাথ নন্দী' 
বইতে ৷ রচনাটি ১৯৫১-য় শিলডে লেখা, ওর থেকে একটুখানি আপনাকে পড়ে 
শোনাই : 
পর্বতশীর্য থেকে দেখা যায়, শ্যামল সমতল দিগন্তের সীমানায় গিয়ে মিশেছে। 
পূর্বদিক থেকে পশ্চিম পৰ্যন্ত এই অবধি যুক্ত বিচিত্র দৃশ্যপট । পূর্ব সীমান্তের কাছে 
দেখা যায়, নীলাভ মেঘের মত থরে থরে সাজানো নানা পাহাড়ের মত বক্র, 
রূপাতলী ও সুরমা নদী । 
উত্তরদিকে চেরাপুঞ্জি পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে একসারি রূপালী ঝরণা। 
প্রপাতের শব্দে দুই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যের উন্মুক্ত স্থানটি গম্ভীর উদাত্ত সুরে 
প্রতিধবনিত হয়। 
কর্মস্থল হিসাবে বাবা এ গ্রামটিকে বেছে নিয়েছিলেন কেন, বলা কঠিন। তবে দুই 
তিন দিক থেকে এই নির্বাচনের প্রয়োজন বোঝা যায়। একদিক থেকে দেখলে মলে 
হয়, বাবার গভীর সৌন্দর্যপ্রীতিই এই নির্বাচনের মুলে_ অন্যদিকে পাহাড়ের মধ্যে 
নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যকর স্থান পন্তের পাহাড়। অপরদিকে কুক্ষ 
পার্বত্যভূমিতে এদেশবাসী মানুষের যে শ্রমসাধ্য জীবন সেখানে চিকিৎসা মিশনেরও 
সেবার বিস্তৃত কৰ্মভার। 
আপনার দাদা যে সময়টার কথা বলেছেন, সে ছিল ১৯২২-এর শরৎকাল। 
পূজোর সময়। সকালের চা খেয়েই ডাক্তার বিলোদবিহারী বসে পড়েন 
ডাক্তারখানায়, আশপাশের নানা গ্রাম থেকে রুগিরা আসবে। প্রত্যেকের কেস্‌ 
স্টাডি আর পড়াশুনোয় নিয়োজিত তার প্রতিদিনের সকাল। এমনি এক সকালে 
ডাক্তারখানা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আপনার মাকে ডেকে বললেন, 
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থাকেন-কাছের একটা স্কুলের শিক্ষিকা তিনি। বিনোদদা চেরাপুঞজীতে থাকেন, 
ব্ৰান্সসমাজের কাজে আসেন মাঝে মাঝে ৷ বাড়িটা লাবানের বড়ো রাক্তা থেকে 
উত্রাইয়ের পথে । মোটরগাড়ি থামে নিচেতে, আর উঠতে পারে না-_ সেটুকু হেঁটে 
যেতে হয়। লীলাদি আমাদের পেয়ে খুব খুশি । সত্যিই লীলাদির মধ্যে আন্তরিক সরলতা 
ছিল ; soplusucated একরকম ব্যবহার দেখা যায়, আদরযত্র যথেষ্ট হয়_তবুও 
দেখিনি । 
ঘর বাড়িয়ে নেন। একসঙ্গেই থাকা-খাওয়া হতো-মা ছিলেন গুহকত্রী, কখনো কোনো 
অসুবিধা বোধ করিনি । সাধারণত এক ঝুড়িতে যেমন দুটো বিড়ালকে রাখা যায় না, এক 
বাড়িতেও তেমনি দুজন স্ত্রীলোক থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু লীলাদির মধ্যে কোনো 
স্বার্থপরতা-বোধ ছিল না বলে গিরিডিতেও মিলেমিশে থাকা সম্ভব হয়েছিল। শিলঙে 
এসে আমরা লীলাদির অতিথি হলাম। 

লীলাবতী সম্পর্কে অঞ্জলি লাহিড়ী লিখেছেন, “লাবানে লীলাময়ী, জেল 
রোডে সুবর্ণপ্রভা দুজনেই শিক্ষাজীবনে যে-যুগের দুই আলোকক্তম্ত। লীলাময়ীর 
উদ্যোগেই “শিলং রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সঙেঘ'র গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তী যুগে 
শিলঙের সাংস্কৃতির জীবনে রবীন্দ্র-ৃত্যনাট্য সঙেঘর অবদান বলে শেষ করা যায় 
না!” স্সুবর্ণপ্রভা দাস এবং তৎকালীন নারী সমাজ’ পৃ. ৬৫) 

বিশেষ করে প্রভাতকুমার-সুধাময়ীর ১৯২৭-এ শিলং-ভ্ৰমণের সূত্র ধরেই এই 
লীলাবতী-সমাচার। সেবার রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন শিলং, ছিলেন আপল্যাণ্ডসে। 
ওই বাড়িটা পরবর্তীকালে “সিদলি হাউস’ নামে পরিচিত হয়। কবির সে-যাত্রার 
সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন আহমেদাবাদের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমী 
রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিরজন। তাদের পরিবারের কয়েকজন সদস্যও দু-মাসের 
জন্য শিলং এসেছিলেন, ছিলেন কবির আস্তানার পাশেই অন্য একটি বাড়িতে। 
কবি আট মে থেকে জুনের দশ-এগারো তারিখ অবধি শিলঙে ছিলেন, সঙ্গে 
ছিলেন রখীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, তাদের পালিকা কন্যা পুপে বা নন্দিনী, 
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অধ্যাপক জাহাঙ্গির ভকিল আর সস্ত্রীক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । প্রভাতকুমাররা 
,আপল্যাশুসে না উঠে চলে গেলেন লাবানে “বিনোদদা'র বাড়িতে । একমাস কাল 
ছিলেন সেখানে । সুনন্দাকে বলি-_আপনার বয়স তখন দু'বছর, থুড়ি, হতে পারে 
আঠারো মাসও । শুনে তিনি হাসেন। 


পত্রজাত আনন্দের কথা বলা হল, পত্র লেখক মথুরবাবু সম্পর্কে কিছুই বলা 
হল লা। সুলন্দার থেকে বুজিয়া সরিয়ে আবার “সাহিত্য পাঠকদের দিকে তাকাই, 

রবাবুর কথা বলি। মথুরানাথ নন্দী ছিলেন শিলংবাসী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্ৰাহ্মা 
আচার্য। জন্ম ১৮৬২তে, শ্রীহট্রের বেজুড়া পরগণার বিখ্যাত নন্দী মজুমদার 
বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট তিনি। ১৮৮৯তে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে আসাম 
সেক্রেটারিয়েটে যোগ দিতে শিলং চলে আসেন। তার পুত্রদের একজন 
হিতেন্দ্ৰনাথ নন্দী (১৮৯১-১৯১৭) ছিলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে একেবারে 
প্রথম পর্বের ছাত্র এবং প্রথম ভারতে প্রস্তুত ফাউন্টেন পেনের (ঝর্ণা কলমের) 
কালি “কাজল কালিস্র উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা। হিতেন্দ্রের ভাই নরেন্দ্রও ছিলেন 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্র । মথুৱাবাবুর কন্যা শোভনা নন্দী পেরে শোভনা গুপ্তা) 
শিলঙের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। হিতেন্দ্রনাথকে কবি বিশেষ স্নেহের চোখে 
দেখতেন । কাজল কালি-র প্রচার-বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের “উপস্থিতিশ্ন আড়ালে 
কালির গুণের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ স্নেহশুণও মিশে থাকতে পারে, কোনো কোনো 
বঙ্গবাসী এমন ধারণা পোষণ ও প্রচার করতেন। 

বিনোদবিহারীর অন্তরঙ্গ অনেকেই-মিথি, সুন্দর রায়, মনো, সব্রনান, 
সূর্যমণিবাবু, সেমিয়ন- এসেছেন এই বিশেষ দিনে প্রার্থনায় যোগ দিতে । গান শুরু 
হয়। খাসি ভাষায় ব্রন্মাসংগীত আর সংকীর্তন। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন 














তখনও ভোরের আলো ফোটেনি-সকালের সূর্য উঠি উঠি করছে-_ভেঙে আসা 
ঘুমে শুনছি বাবার উদাত্তকষ্ঠে স্তোত্রগান- শৃর্ঘস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...বাবা আর দাদু 
দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে এ “ব্ৰহ্মমুহূৰ্তে” গিয়ে উঠেছেন সেই মাচানে। প্রভাতের প্রথম 

আলোকের সঙ্গে গান ও উপাসনা সুরু করতে । 
“রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে”_ "তুমি আপনি জাগাও মোরে তব 
সুধাপরশে” “প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে ।” বাবার গলায় বিশেষ, 
করে প্রথম গানটির-“নীরব নীল নিথর মাঝে বাজল গভীর বাণী, আকাশেতে 
উঠলো ফুটে সোনার তনুখানি” কলি দুটিতে যে গভীর উদাত্ত সুর ধ্বনিত হ’তো 

আজো তা স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে... 

একদিনের কথা মনে আছে। বাবা গভীর রাত্রে বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে দীড়িয়ে 
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গাইছেন_ “জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ...নীলাম্বরে জ্যোতিখচিত চরণোপান্তে 

প্রসারিত...দাদু বিছানায় উপাসনা-আসনে।...কিছুক্ষণ পরে বাবা গাইলেন--“লুকিয়ে 

আসো আধার রাতে তুমি আমার বন্ধু”-অবাক হয়ে দেখেছি দু'জনের চোখ 
অশ্রুপ্রাবিত । 

সুনন্দা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন বাবার কথা। ওঠে সংগীতের কথা, আমি 
নিজের থেকে বলি, 

_কিছুদিন আগে ময়দান লাবানের (Madan Lanbএn) প্রয়াত প্রশাস্তকুমার 
রায়ের স্ত্রী সুষমাদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক কথা বললেন ব্ৰাহ্ম 
হাওয়ার দোল-খাওয়া সেকালের শিলডের। বললেন আপনার বাবার কথা । “উনি 
শিলঙে যখন আসতেন সকাল সন্ধ্যায় উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত করতেন 
মার ওয়ার ott ভৰত CEE কালি তারের এর পারতে বাই মামৰ 
সুরের মহিমাই আলাদা!” 

সুষমাদির সঙ্গে আমার দেখা হয় চারবছর আগে, তখন তার বয়স চুরানব্বই । 
তার কথা উঠতেই মনে হল সুনন্দার মধ্যে তার বালিকাসত্তাটি জেগে উঠেছে, 
তার মনটা এখন বহুদূরে লাবান পাহাড়ে-আনন্দ আর সৌন্দর্যের আকর সেই 
স্বপ্নের দূর দেশে।.. সুযোগ বুঝে বললাম : 

কুইনী মানে অমলা দত্তের মুখেও শুনেছি বিনোদবিহারীর গানের কথা। 
কুইনীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ময়ুরভঞ্জের মহারানি সুচারুদেবীর শিলঙের 
বাড়িতে । গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে শিলং এসেছিলেন কুইনী। সুচারু 
দেবী গান শুনবেন বলে ডেকে পাঠালেন একদিন, কুণাল সেনও ছিলেন 
সেখানে, সুচারুদেবীর কাছে বিশেষ কাজে বিনোদবিহারীও এসেছিলেন। ওঁরা 

সুনন্দাকে জিজ্ঞেস করি- রবীন্দ্রনাথের সপ্তাতিতম জন্মজয়স্তী শিলং শহরে ঘটা 
করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আপনার মনে আছে কি? 
আর-হছয় বোধহয়। সুনন্দা হাসেন, বুঝতে পারি ছবি থাকলেও সে অস্পষ্ট, 
ভাঙা-ভাঙা বলি : 

পরি HSI জাল রাগের রাজের লাগ চা চায়? SEE AEN 
ব্ৰহ্মসংগীত বাংলা গর দুটি গার এ কম আর আমাত ull 
গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে চাই সুনন্দার কাছে। আচ্ছা দিদি, অঞ্জলিদি (অঞ্জলি 
লাহিড়ী) বলেছিলেন, বিনোদবিহারীর অনুদিত অনেকগুলি ব্ৰহ্মসংগীত ও 
রবীন্দ্রসংগীত এক সময়ে পুস্তকের আকারে বেরিয়েছিল, এর একটি কপি আছে, 
চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনে । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তার আত্মজীবনীতে 
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ন আজ ets সাহে আকে আতি তেনে ন তেহে SUMS 
মেঘমালা, জলদানের ইংগিত দিয়েই উত্তর আকাশে মিলিয়ে গেল! অথচ ছাপা 
বইখানা যদি পাওয়া যেতো, কতো বড় দলিল হয়ে উঠত এটি। আমাদেরই 
লহীনতায়, শ্ৰদ্ধাল্লতায় বিষম, বিপ্রতীপ বলয়ের অরণ্যপম্পটি বিলীন হয়ে 

গেল? হায় শত বক্তৃতায়, শত নিবন্ধেও সে বিলীনতাকে তো আর দাড় করানো 
যাবে না। 
চায়ের জোগাড় করতেই পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই চা 
এলো, সঙ্গে অনেক জলখাবার । খেতে খেতে ভাবি, খানিক আশা ছিল মনে এ- 
বাড়িতে বহটার একটা হদিশ পেয়ে যেতেও পারি। হল না, আশার শেষ 
বাতিটাও নিভিয়ে দিলেন সুনন্দা । বিনোদবিহারীর এঁতিহাসিক বইটি আমার কাছে 
আসলে আকাশকুসুমের মতোই অস্তিত্বহীন গপ্পো হয়ে রইল ! 

পাততাড়ি শুটাতে থাকি। আবার ঘরে ঢুকলেন সুনন্দা, বললেন “এ কি, 
কিছুই যে খেলেন না!’ উত্তর দিলাম না, মনে মনে বললাম “হতাশের আবার 
ভুখ্‌! মুখে বললাম, না না, অনেক খেয়েছি!’ কাছে আসতেই দেখি সবুজ রঙের 
মোটা প্লাস্টিকে মোড়া সুন্দর বাধানো লম্বা খাতার মতো একখানা বই তার 
হাতে। বল্লেন, বাবার বই। আপনি আসবেন বলে জেরকঝ্স করতে পাঠিয়েছিলাম, 
আসতে দেরি করল । 

চমকে-বিস্ময়ে-আনন্দে আত্মহারার মতো বইসমতে সুনন্দার হাতখানা চেপে 
ধরি। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-_বহু প্রত্যাশিত সেই দলিলটি বিনোদবিহারীর কন্যার 


হাত থেকে চলে এলো আমার হাতে । আকাশকুসুমই বটে-_ 
KI JINGRWAI AI-NGUH BLEI 
DA 
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শিলং মোখারের রি খাসি প্রেস থেকে ১২৯ পৃষ্ঠার অমূল্য গীতি-অনুবাদ 
সংকলনে আছে পঞ্চাশজন গীতিকবির লেখা ২২০টি গীতের খাসি অনুবাদ- এর 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি--আটাত্তর ৷ 
বাড়িতে ফিরে এসেও বার বার উন্টে পাস্টে দেখি, সন্তু বছর আগের বই 
বালেই নয় ও বিনোদবিহারীর কাজটি নো কি কীর্তি বলব!) স্থান, কাল ও 
মানুষের স্বস্তিভাবনার দিক থেকে সত্যিই এক বিরল দৃষ্টান্ত রবীন্্র-রচনা 
অনুবাদের ক্ষেত্রে এমন চমকপ্রদ অথচ গভীর দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত কি কেউ 


[ ১৫ | 








CENTRAL LIBRARY 


দেখাতে Miners Jellies মতাত আতি আৰত আচাৰ মল" 
অনুক্ৰমে--সূচি (K! JINGKDEW)। সেটি পরিশিষ্টে দেওয়া হল। 








সেই সাক্ষাৎকারের দিনকয়েক পর সুনন্দাদির একখানি চিঠি পাই ঃ 

সেদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো-_ আপনি কন্ত করে 
এতো কাজের মধ্যেও আমার এখানে এসেছেন এইটাই আমার কাছে অনেকখানি ৷... 
আমার খুব আফশোষ হচ্ছে আরও কবছর আগে আপনার সঙ্গে দাদা বা দিদির 
পরিচয় হলে আপনি খুশী হতেন নানা ভাবে। ওরা দুজনেই লেখালেখি বা নানারকম 
সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্যে ছিল। নারায়ণ বেজবরুয়ার খবর কিছু পেলে একটু 
জানাবেন আমায় কেমন? 

চিঠিতে নারায়ণ বেজবকুয়ার কথা আছে। নারায়ণ বেজবক্ুয়া শুয়াহাটির 
প্রখ্যাত -নাট্যশিল্লী ও লেখক, বাড়ি উত্তর গুয়াহাটি। তার জন্ম ১৯১৪-র 
১ নবেম্বর--শিলঙের ব্ৰাহ্মদের সসঙ্গ ছিল গভীর যোগাযোগ, বিনো 
রা রা ভৱ টান পা স্বৰ | যা নো কানন কা এ 
তখন তার বয়স ছিয়াশি-সুনন্দাদিদের কথা বলতেই আমাকে জড়িয়ে ধরেন 
আনন্দাশ্ৰু বইতে থাকে দু-চোখ বেয়ে। বৃদ্ধ যেমন সুদর্শন, তেমনই স্রেহময়। 
১৯৪১-এ ‘জীবিত’ রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে উত্তর শুয়াহাটি থেকে নারায়ণ 
বেজবরুয়া কবিকে অসমীয়া ভাষায় এক মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন, একটি 
কবিতাও পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিখানি ও অসুস্থ কবির সচিব অনিলকুমার 
ন্দৰু ূ বশ্মভারতীর ববীন্দ্ৰভবন প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথ ও অসম’ 
গ্ৰন্থে সন্নিবিষ্ট করেছি। নারায়ণ বেজবরুয়ার মৃত্যু ২০০১-এর ১২ ফেব্রুয়ারি, 
সোমবার । 

সঙ্গে বিনোদবিহারী সম্পর্কে আরও দুটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেল। 
১৯৩০-এর দিকে বিনোদবিহারী ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৮৭৪-১৯৪৮) কাছে 
নববিধান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতীয় ব্রান্মামন্দিরের ও নববিধান মণ্ডলীর 
মুখপত্র NAVA VIDHAN-এর সম্পাদক ছিলেন ডাঃ ঘোষ। চেরাপুঞ্জির 
পম্সোমেন-এ বিনোদবিহারী নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন, এর উদ্বোধনের দিন 
কলকাতা ও শিলং থেকে অনেকেই যেমন, ডাঃ ঘোষ, বিভূতি বোস, যতীন 
প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। চেরাপুঞ্জির রাজা সিয়েম হাজন মানিক সিং, মন্ত্রী প্রিয় 
রায় বিনোদ বিহারীকে অকুণ্ঠ ভালোবেসে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। 
১৯৩৫-এর ২ জানুয়ারি পঞ্চান্ন বছর বয়সে ব্রাহ্মসেবক বিনোদবিহারীর মৃত্যুর 
পর তার শেষকৃত্যের সমস্ত ব্যবস্থা সিয়েম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করেছিলেন। 
শেষকৃত্য হয় খাসিয়া পদ্ধতিতে । 
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গীতসংখ্যা 


EX EEEEEELELCLEEEKXEEELE 


9% 





৩৫. পNanak এক 
৩৬. N. N. Chatterji তিন 
৩৭. PP. C. Mozumdar দুই 
৩৮. Pundari Kaksho নয় 





৩৯. 1২% ৮৮% Datta এক 
৪০. (Raja) 2২. M. Roy এক 
৪১. R. M Sen দুই 
8২. R. N. Tagore আটাতর 
৪৩. RR. N. Tagore + B. Roy এক 
88. C(Rev.) =. Chakraborty এক 
8৫. 5S. M. Das দুই 
৪৬. 5. N. 52501 আট 
৪৭. ১- N. Tagore আট 
৪৮. (Pundit) 5. Tatwabhushon এক 
8৯. (Bhai) T. N. Sanyal ছত্রিশ 
৫০. 2 এক 


খাসি তে! বাংলা ভাষার সমগোত্রীয় নয়, সে ভিন্নবৰ্গীয় ভাষা । উত্তর-পূৰ্বাঞ্চলের 
ভাষাতাত্বিকের স্বর্গ বলা হয়। ভারতীয় আর্য ও আর্ধেতর ভাষার কী যে বিচিত্র 
সমারোহ এ-অঞ্চল জুড়ে । কতো-না ভোট-চীনীয় ভাষা-মেইতেই বা মণিপুরি, বড়ো, 
গারো, ডি-মাসা, মিজো, নাগা, মিছিং আদি ভাষায় ছয়লাপ। ভোট-চীনীয় ভাষার 
বেষ্টনের মধ্যে একক দ্বীপের মতো জেগে আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর 
একমাত্র নিদর্শন / প্রতিনিধি খাসি ভাষা । উল্লিখিত কোনো ভাষারই শব্দসম্পদ তত 
মাল মাল মন ESE” NOE দমন কারার যার সা রদ নাটো দম রা 
মলসতাহীন প্রহরের মধ্য দিয়ে এতগুলো বাংলা গীতের ভাবের গভীরতা ও সুরের 
ক জারির রর নারে পেজ সার ধানের মারার আনিকার 

KI JINDRAWI AIL-NGUH BLEI থেকে রবীন্দ্র--রচনার বিনোদবিহারীকৃত মাত্র 
কয়েকটি অনুবাদের নমুনা দিই ঃ 

এক 





তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে ।। 
সেইখানেতে সাদায় কালো মিলে গেছে আধার আলোয়-- 
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এ পারে, ওই পারে।। 
নিতল নীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী, 
নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি। 
মুখের পানে তাকাতে যাই, দেখি-দেখি দেখতে না পাই 
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা, কাঁদি আকুল ধারে ।। 
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04. 





Lolit-arratheka 16 m. 


Ha ka jJaka ka miet, 1a khleh land 

Ha ka duriaw bah ka sngi 

Bad Me, nga iashem land 

Hangta ha khmat duriaw hi 

Hangta ka rong 101৮ ka rong hieh 

JiIngdum Jingshai ki la 1akhleh hi 

Hangta ki dheu ki la khih mareh 

Narud nangne sha shiliang eh. 

Ha Jar Jar ha suin ronglir bym lah thew 

La sawa thiang ki kuen ba jyliew 

Haz dong mih ng! la phuh shal 

Ka dak kawei ka ‘siar phyrnai 

Ia khmat kato nga leit khmih 

La jan 1 ruh byvm lah 2008 khmih 

Ka jingkyndit ba shoh ngai ngai 
(Nga) lam sngewsih, ummat ki shlel. 


বড়ো আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও 
ফিরায়ো না জননী ৷৷ 
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো। 
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব 
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী বলে শুধু ডাকিব 
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেডাব 
ওই-যে হেরি তমসঘনবোরা গহন রজনী ।। | 


Kornati-Jhinjhit—-Kaiali 16 M. 


Da ba kyrmen eh (nga) la wan to 

Khot noh hajan, wat pynphai seh, Ko Mel-Bl’ei 
La u jingjar rangli to, ym don ba peitr, (Mei) 
Ohin Khot ia u.(nga) la tip hi seh. 

Nalor kane ngam kwah ei €1 to 

Ha Kjat hi seh, ngan iai shong sah 

Nalor kane ngam kwah ei ei de 

“Ko Mei-B;ei" ngam shu iai khot sah. 

Lada Phim khot ha ling, sa ioh jaka-da 

Naeir Da Janr-sa-ianm shael ngam sak’ ma? 


I shatai, b'dumnmi-rben-itrieim, bymiahpei, miet-syvnnia. 
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চায় । 





আজি প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসারকাজে ৷ 
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অভ্তরমাঝে || 


পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে।। 


সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীতগান, 


80. 


সকল হৃদয়তন্দ্ৰে যেন মঙ্গল বাজে।। 


BibhasEktala 12 M. 
Da nguh ia Me hi ngan iaid, A! Trai, 
Mynta ha ki kamram ka pyrthei, 
Da buh la ki khmat halor ki jong nga 
Hapoh eh ka dohnud, Al 31৩1. 
Ko kynradOjingim, Me iaidon ha mynsiem 
Al ka dohnud kan kynmaw katba dang im ; 
Ki jingmut pap baroh kin ingduh noh 
Da shah lehram eh, A! 55855, 
Al, baroh, baroh shisngi ha jingsawa jingjam 
ও ॥ 10ohsngew Jingruai khlem kut khlem ভাত 
Ha jingialang nad kiwei de ai kan pynshai 
Ka jingiai iasyllok bad Me hi, A! Trai, 
Haba kren, haba peit man khyllipmat, 
Ha ki kam-jam ha jJingpuson-pyrkhat, 
Ha u'sai-jingtcem-dohnud ka-siur ka jinbha 
AI ba kan roew kynud, A! 616. 


প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে 


মোরে আনো আরো আরো দাও প্রাণ । 


তব ভুবনে তৰ ভবনে 


মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।। 


iE. 


নয়নে, প্রভু, ঢালো। 

আরো আরো আরো দাও তান।। 
দাও মোরে আরো চেতনা । 
ছার ছুটায়ে বাধা টৃটায়ে 
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83. 





মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ। 
আমি ডুবে যাক নেমে। 
সুধাধারে আপনারে 








Khambaj—-Kaharba 4 M. 
Da pyndubh jJingsliang, da pyndap jingim 
Ra nga. a! shuh, shuh ia "Jingim" 
Ha pyrthei jong Mc, ha iing jong Me 
La nga 33 shuh ai shuh shubh jaka shongnceh 
Al jingshai shuh shubh. jJingshai shuh shuh de 
Ha kine ki khmat jong nga Trai to theh seh Ma Me 
Da pyndap ba sli da ki sur pa sur thymmail 
Ma Me a1 51181, ai shuh shuh, sur sawa jJingrwai 
Al Jingshitom shuh shubh, ai jingshitom shuh 12012 
To a! 1a nga jingtip-bnew shuh shuh 
Da plie kynsan jJingkhang da pynduh diengpyngkaiang. 
La nga to pynim, ia nga al jingpynim 
Da jingieit shuh shuh da jJingieit shuh shuh 
“Sarong-ma nga" Jong nga ali ba kan ngam duh., 
Da theh jingim thiang de da theh ialade 
To ai shuh shukh ia ai shuh shuh Mame. 





এই তক তারার মৌনমন্ত্রভাষণে 





Imon-—Ektala 12 M. 
133. 
Ha por sep'ngi jong nga Me la wan da riam itynnad eh, 
Hapoh jingdum jong nga Me la rykhie sngewtynnad te. 
Ha kane ka suin bneng b'jemjai-jar, b'i-khia thew b'jyliew de. 
Ha kane ka lver ba suki jai ba shih samthiah ngai te, 
Ha jingsiang-jain ba jyrmngam ka pyrthei ba thait eh. 
Ha ka jingkren myntro khlem ktien ki khlur ba jJar-jar eh. 
Ha iing-basa b’'kynjah jlang, ynda la dep ki kamram de, 
Ha u kpieng syntiew ba iwbih eh ha por iong nen te, 
KHOROS ‘:-La2a Me nga nguh nga dem. 


ছয়। 
চরণতলে কোটি শশী সূৰ্য মরে লাজে।। 
গর্ব সব টুটিয়া মুছি পড়ে লুটিয়া, 
সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে || 
একি পুলকবেদনা বহিছে মধুবায়ে ! 
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে-- 
নিরবধি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।। 


Behag-Jhamptal 10 M. 
136 
Ko Siem ki siem da nam aiu kumne Me wan ha nung dohnud. 
Hapoh kjat, iap lehrain ki bym lah niew ki sngt ki khlur 
Baroh ki Jingsarong ki khein da ba iapler ki dem 
Baroh kawei la met bad mynsiem riew kum ka Jingtem, 
Kaei kane ka jingkmen 0 ৮1151 pangnud i1ai beh ha [er-tiuang 
Ki ‘tiew-khlaw katba la don, ha kjat la wan 1a lum lang- 
Kin khapnp shuh ki khmat, bym 00028521155 ha pyrthel pat, 
Shu 10101 hapoh lade, U 123 paw Uba itynnad eh. 


সাত। 
ওই আসনতলের মাটির "পরে লুটিয়ে রব, 
তোমার চরণ-খুলায় ধুলায় ধুসর হব।। 
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ? 
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো। 
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব। 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধুসর হব।। 
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স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নিচে। 
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে, 
আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে-- 
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব। 
তোমার চরণ-ধূলায় ধুলায় ধূসর হব।। 


Kiurton—-Thungn 8 M. 
155. 
Hapoh khet katai, halor khyndew ngan thiah demsah. 
Ha ‘dew pum pum hapoh kjat jong Me sa kylla bthuh manga 
Balei kein da ia burom Me buh sha jngai shuh 
Shirta Jjunom da kumne, wat pynklet bieit shuh 
Da pynkhein burom da ring pynpoi ha kjat jong Me ia nga. 
Ha ‘dew pum-pum hapoh kjat jong Me sa kylla bthuh manga. 
Hapdeng ki nongleit Jinglcit jong Me ngan sah khadduh eh, 
Aj 1 :% , ch... & ॥ {৩ =* Dad 888 hapoh ki baroh eh. 
Namar Jingkyrkhu katno g\ngut ki iawan march 
Ngan nym pan ei €2, yn shu iai peit sah te 
khadduh eh katba ka tam ia kata hi sa shim manga 
Ha ‘dew pun-pun hapoh kjat jong Me sa kylta bthuh manga 
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রবীন্দ্রসম্পাদিত ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা : একটি অসাধারণ গবেষণা 
মাধবী দে 


(বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ভাণ্ডার পত্রিকা সম্পাদনের 
শুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই পত্রিকায় নিহিত রয়েছে উক্ত আন্দোলনের অজস্র দলিল ও 
পড়েছে। এই বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক গ্রস্থালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হল সম্পাদক রবীন্দ্রভাবনা) 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি বোধ আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে 
অর্থবান করে দিয়েছে। গভীর আগ্রহে আমরা বারবার ফিরে দেখতে চাই কবির 
জীবন-মনন-ভাবনার চিত্রগুলি। বিশেষত এখন রবীন্দ্র জীবন ও রচনা আমাদের 
জাতীয় সম্পত্তি। আর রবীন্দ্র জীবনের অনেক খণ্ডাংশ, তার সক্রিয়তার অনেক 
দিক এখনো আমাদের অজানা, অথচ জানবার আগ্রহ ও অবকাশ প্রবল। 
বাংলার নব জাগরণ ও স্বাদেশিকতার ইতিহাস ঠাকুর বাড়ির পরিচয় ভিন্ন 
অসম্পূর্ণ থাকে । রাজনারায়ণ বসু, ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
উৎসাহের মিলিতরূপ ছিল “স্বাদেশিকের সভা’ (১৮৬৫), এবং “হিন্দুমেলা” 
(১৮৬৭)। “স্বাদেশিকতা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে করা যায়_ “আমাদের 
পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। 
প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল ; তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে 
একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল"। প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ 
বিরোধিতা না করেও ঠাকুর পরিবার স্বদেশ ভাবনা জাগিয়ে রেখেছেন এবং তুলে 
ধরতে পেরেছেন। তাদের সমস্ত সংস্কৃতিই ছিল প্রতিবাদ মূলক নয়, গঠনমূলক ৷ 
প্রত্যবকূমার রীত “রবীন্দ্রনাথ : স্বদেশী আন্দোলন ও ভাণ্ডার পত্ৰিকা’ গ্রন্থের 
আটটি অধ্যায়ে সুবিস্তত ভাবে আলোচনা করেছেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের যোগ এবং দেখিয়েছেন ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের 
লেখায় এই স্বদেশ চেতনার পরিচয় কতখানি গভীরভাবে প্রকাশিত। 
রবীন্দ্রনাথ এই শ্বদেশপ্রেমের অনুভবে পূর্ণ ছিলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও 
পরিবারের সূত্ৰেই । হিন্দুমেলার সময় থেকেই যে স্বদেশ চেতনার জন্ম, যে 
দেশবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তিনি তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে, 
সাহিত্যে সংগীতে । মানবকল্যাণই ছিল তার প্রধান চিন্তা এবং তারই পূৰ্ণ 
অভিব্যক্তি বঙ্গভঙ্গ বিরোবী আন্দোলনের (১৯০৫) মধ্যে । ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর, 
তারিখে উদ্যাপিত রাখী বন্ধন, “বাংলার মাটি বাংলার জল’ সংগীত, এবং 
অরন্ধন সমগ্র সমাজকে এক সুত্রে গেঁথেছিল। এই ইতিহাস বারবার লেখা 
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হয়েছে। লিখেছেন সরলা দেবী, অবনীন্দ্রনাথ রাণী চন্দ তাদের স্মৃতিকথায় । এবং 
পুনরাবৃত্ত হয়েও পুরনো হয়নি । 


স্বদেশী আন্দোলনে সাময়িক পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । বঙ্গ 
দর্শন নবপর্যায়, ‘ভারতী’, ‘প্রবাসী’, ‘নব্যভারত’, “সাহিত্য” ও ‘ভাণ্ডার’। আমাদের 
আলোচ্য গ্রন্থে এই কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে অনেক অজানা তথ্য। 
স্বল্সজ্ঞাত কিছু ইতিবৃত্ত--যাতে মিশে আছে ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার জন্মকথা ৷ 
উন্মোচিত হয়েছে পত্রিকাটির এক অনালোচিত দিক যা কেবল স্বদেশী ভাবনা 
প্রকাশেই মগ্ন ছিল। 

‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার সমসময়ে আরো অনেক পত্রিকারই জন্ম হয়েছিল 
দেশপ্রেমের আলোকশিখাটি স্বালিয়ে। উল্লেখযোগ্য ‘সঞ্জীবনী’, “আর্ধদর্শন', “বঙ্গ 
বাসী” সী” ও ‘ডন’ (DAWN) পত্রিকা । বিভিন্ন জেলা থেকেও স্বদেশী 
যুগে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 

‘স্বদেশী পত্রপত্রিকা ও পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে পত্রিকার 
তালিকায় অনেক অজানা ও স্বল্পব্যাত নাম ও তথ্য নাম ও তথ্য এসেছে নিপুণ 
পরিশ্রমের ফসল হয়ে! ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা (এপ্রল ১৯০৫, বৈশাখ ১৩১২) 
সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রধান লেখকও ছিলেন তিনি। 
তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল। যখন একদিকে রবীন্দ্রনাথের “বাংলার মাটি, 
বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক হে ভগবান- এই প্রার্থনা, তখন অন্যদিকে সরলা দেবীর-“অশনে 
বসনে গমনের তরে রবে নির্ভর নিত্য পরের করে’, তাহলে তো ভারত যে 
তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে, এই চিন্তা, সেই সময়েই সরলা দেবী ৭ নং 
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে হলেন ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’। স্বদেশ ভাবনারই এ ক 
মাধ্যম। আর ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকাও ‘স্বদেশী’ পত্রিকা রূপে...স্বদেশী পণ্যেরও 
প্রচারক হয়ে উঠেছিল ।” স্বদেশী বস্ত্ৰ, লেমন সিরাপ চাটনি, জেলি ও প্রিজার্ভস* 
হাতের তাতের ছিট গেঞ্জি মোজা পাথরের জিনিষ, মাটির জিনিষ ইত্যাদির 
বিভ্ঞাপন। ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় এই ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'রও বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয়েছিল। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির এই যে দোকান--যেখান থেকে রাখি বন্ধনের জন্য 
সুতো কেনারও ব্যবস্থা ছিল, তার সঙ্গে ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় স্বদেশী ভাবনা 
প্রকাশের ছিল নিরবচ্ছিন্ন যোগ। এ কারণেই অনুমান “ভাণ্ডার” পত্রিকার সঙ্গে 
সরলা দেবীর ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র যোগ ছিল। যদিও কোথাও সে ভাবে স্পষ্ট 
উল্লেখ নেই । প্রত্যুষ্ লিখেছেন, “মনে হয়”। তবে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এবং 
যোগসূত্র তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (পৃ ৮৭)। সরলা দেবী “জীবনের 
ঝরাপাতায়” লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বিস্তৃত লিখেছেন, কিন্তু ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার 
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‘ভাণ্ডার’ একটি পরিপূর্ণ স্বদেশী পত্রিকা । যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা নয়। এই 
পত্রিকার বিস্তৃত বিবরণ আছে-_“রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভাণ্ডার : অনুপুজ্থ পরিচয়’ 
অধ্যায় থেকে “রবীন্দ্র ভাবনায় ও রচনায় স্বদেশী আন্দোলন" অংশে । এখানে 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের 
কালে রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে পেরেছেন লেখক । 





নায়ক, , স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি রচনা ভাগারের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছে। সেই সঙ্গে তার বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা এক সুদৃঢ় পরিচয় 
দেয়। যেখানে তিনি কবি নন, কর্মী, ভাবছেন শিক্ষা বিষয়ে, টান কৈছ; 
জলকষ্ট বিষয়ে । কখনও স্বনামে. কখনও বা শ্রীমতী কনিষ্ঠা’ শ্রীমতী মধ্যমা’ 
নামে যখন জলকছ নিয়ে ভাবেন তখনও মনে হয়- পল্লীর বিশুহ্ক জীবন যাপনে 
কবির বোধ কিভাবে পীড়িত হয়েছে। ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথ কেজো 
কাগজ করতে চেয়েছিলেন। ফলে এখানে তার কর্ম চিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে। 

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন স্বদেশী সমাজ" । অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 
স্বদেশ ভাবনা থেকে পল্লীর জাগরণ, আত্মশক্তির উন্মেষ চিন্তা বিচ্ছিন্ন ছিল না। 
দেশবাসী মূলত পঙ্লীবাসী মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত হোক এই চিন্তা তার ছিল। 
বিভিন্ন প্রবন্ধেও তিনি এই বক্তব্য এনেছেন। ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ 
সংখ্যায় ‘সঞ্চয়’ অংশে স্বদেশী আন্দোলন প্রবন্ধেও বলেছেন- পল্লী সমিতি স্থাপন 
করতে হবে। পল্লীর সর্ববিধ উন্নতি স্থাপনের চেষ্টা করে পল্লীবাসীর সঙ্গে হৃদয়ের 
যোগ সংস্থাপিত করতে হবে। 

“ভাণ্ডার পত্রিকায় ছিল একটি “প্রশ্নোত্তর বিভাগ”। এখানে যে ধরনের প্ৰশ্ন 
রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী এবং আরও কেউ কেউ করেছেন, তাতে একটি 
বিষয় স্পষ্ট, স্বদেশী চিন্তা জনমানসে প্রসারের উপায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব, জাতীয় শিক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মিলনের 
উপায় হিসেবে ‘মেলা’ বা প্রদর্শনীর ভূমিকা-এই সমস্ত দিকগুলি সম্পর্কে 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। এবং ১৯০৫ 
কাশীতে ও ১৯০৮ কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যে দলাদলি বিরোধ ক্ৰমশ 
স্পষ্ট হচ্ছিল, সে সম্পর্কে মতামত আহান করা হত। সব মিলিয়ে আকর্ষনীয় ও 
চটির টি ও বিভাগটি । এতে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাদের অন্যতম 
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উল্লেখযোগ্য অন্য বিভাগটি ছিল ‘সঞ্চয়’। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার 
মুল্যবান অংশ পুনর্মৃত্রিত হত। অনেকটাই প্রবাসীর “ক্টিপাথরের” মতো । 

বিজ্ঞাপনের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল “ভাশার” পত্রিকায় । স্বদেশী দ্রব্যের 
গান প্ৰাই লম রর ভারি চারা রা পারা লা রা রর 

[মকৃষ্ণদেবের জীবন কথা-বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকারও বিজ্ঞাপন ছিল। 
ৰীমা বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন ছোটো গল্পকারের প্রথম কিংবা 
অবিস্মরণীয় পদার্পণ ঘটেছে কুম্তলীন গল্প প্রতিযোগিতার মাধ্যমে । সেই এইচ 
বসুর (হেমেন্দ্ৰমোহন বসু) কুস্তলীন তেলের ইংরেজি ও বাংলায় বিস্তৃত বিজ্ঞাপন 
ছিল। 

‘ভাণ্ডারের’ বিবিধ প্রবন্ধে (মূলত এগুলি ভাষণ) আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ 
স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গদর্শনের নেব 
পৰ্য্যায়) মতো এখানেও প্ৰকাশিত হয়েছে দেশাত্মবোধক সংগীত ও কবিতা । 
স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে এই সমস্ত গান ও কবিতার ভূমিকা ছিল 
অনেকখানি । “আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না 
আসে’ ইত্যাদি । 

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভাণ্ডার সম্পাদনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলে যে কেবলমাত্র ভাবুক ছিলেন তা নয়, 
বাস্তব জগৎ সম্পৰ্কেও নিতাস্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ফলে সমকালের বিভিন্ন 
সমস্যা বিষয়ে চিস্তার পরিচয় ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় পাওয়া যায় । 

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পর্য্যন্ত (বৈশাখ 
১৩১৪)। অন্যতম কাণ্ডারী কেদারনাথ দাশগুপ্ত এই সময় ইংল্যাণ্ড চলে যান। 
তাছাড়া কিছু কিছু লেখা যা ‘ভাণ্ডারে’ প্রকাশিত হয়েছিল--তার সঙ্গে সম্পাদক 
কবির চিস্তাধর্মের মিল ছিল না। 

‘ভাণ্ডার’ ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ের দলিল বিশেষ । তার আগে ও 
পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে স্বদেশ ভাবনা 
জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ আছে। আছে “ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে, “খেয়া 
কবিতায়। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের কাছে তা অপরিচিত নয়। স্বল্প সময় প্রকাশিত 
“ভাণ্ডার” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে মানস প্রতিফলন ঘটেছে, সে সময়ে দেশের 
মানুষ যে পরিচয় পেয়েছেন, আজকের পাঠকের কাছে তা উন্মোচনের প্রয়োজন 
ছিল। সুবিন্যস্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে তারই বিস্তৃত আলোচনা একটি যুগকে তুলে 
পল্রল্দ! সেই সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির রচনাও এই পত্রিকায় ছিল, তাদেরও 
একবার ফিরে দেখা শা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী, জগদীশচন্দ্র 
বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 

‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার কদেকট দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইটিতে আছে। প্রথম ভাগ 
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প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটি পাওয়া যেতে পারে সৌম্যেন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৭)। 
আমার দেখা বইটিতে অবশ্য সুচীপত্রে উল্লেখ আছে, কিন্ত ছবিটি নেই। এই 
বইটির উল্লেখ প্রত্যব কুমার রীতের বইতে নেই। প্রত্যুষের পূৰ্বে লিখিত যে অল্প 
কয়েকটি বইতে ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা সম্পর্কিত আলোচনা আছে তার মধ্যে এই 
বইটি উল্লেখযোগ্য । 

অন্যান্য পত্রিকা যা এ সময় স্বদেশ ভাবনা বহন করেছে এমন অনেক 
স্বল্পব্যাত নাম এই বইতে আছে। তেমন বিস্তৃত আলোচনা কোথাও নেই। সেসব 
পত্রিকা সম্পর্কেও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এইরকম গবেষণা গ্রন্থের মূল্য 
এখানেই, পাঠকের জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা । আরও গবেষক এ ধরনের 
কাজে এগিয়ে আসবেন । ক্রমশই উন্মোচিত হবে ইতিহাসের অজানা অধ্যায়। 
এই গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল । প্রয়োজন ছিল একটি সংযোগের । ইতিহাসের সঙ্গে 
সাহিতোর। সেদিনের সঙ্গে আজকের ।। 


রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী আন্দোলন ও 


ভাণ্ডার পত্রিকা : প্রত্যুষ কুমার রীত। অক্টোবর ২০০২ 
পুত্ৰক বিপণি, দাম ২০০ টাকা । 
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যে দুজন শিক্ষাব্রতীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্যে “এক মুঠো ফুল” 
বইটি প্রকাশিত হয়েছে তারা হলেন অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু ও অধ্যাপিকা 
প্রণতি মুখোপাধ্যায় । এরা দুজনেই রবীন্দ্রচর্চা ভবনের শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষিকা 
এবং সেই সূত্ৰেই এঁরা দুজনেই আমরাও শিক্ষক । তাই এই বইটি পড়তে পড়তে 
ছাত্রী হিসেবেও একটা বিশেষ অনুভূতি ও ভাল লাগা কাজ করছে। মনে পড়ছে 
প্রথম দিন টেগোর রিসার্ঠে এসে মুখোমুখি হওয়া প্রণতিদির কথা। শ্রথমদিনই 
ক্লাসে এসে বলেছিলেন, “এই গৃহের গৃহপাতি রবীন্দ্রনাথ । তোমরা ভাল করে 
রবীন্দ্রনাথ পড়ো”। আর তারপরে আন্তে আত্তে তার পড়ানো, রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে তার জ্ঞান তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিত্বময়ী প্ৰণতি 
মুখোপাধ্যায়ের ওপরে একটু ভয় মেশানো শ্রদ্ধা আছে সকলেরই ৷ ছাত্রছাত্রীদের 
প্রায় হাতে ধরে রবীন্দ্রনাথ পড়তে শিখিয়েছেন তিনি। তার ছাত্রছাত্রীরা তার 
সম্বন্ধে কেউ লিখেছেন, “শুধু পড়াশোনা না করে সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই’ 
তখনই তিনি আহত হন, ভৎসনা করেন জোর খাটান আর নির্দিষ্ট কোন 
কর্মধারার সঙ্গে আমাদের যুক্ত করতে সচেনষ্ট হন। ওর মধ্যে অনায়াসে আমরা 
একজন শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক এবং আমাদের সমস্যাপূর্ণ জীবনের একান্ত 
নির্ভরযোগ্য আপনজনকে খুঁজে পেয়েছি”। আবার কেউ বা লিখেছেন, 
“প্রণতিদির কথায় মুক্তো ঝরে, হাতের লেখায় ফুল ফোটে”। 

তিনি জন্মেছিলেন ‘বসুমতী’ পরিবারে । রবীন্দ্রানুরাগী বলে পরিচিত ছিল না 
পত্রিকাটি তবু সেই পরিবারের কন্যা প্রণতি মুখোপাধ্যায় গভীর অনুরাগে 
কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটির জন্য। এই গ্রন্থে তার নিজের লেখা যেমন আছে তেমন 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বও আছে। কিন্তু তার গবেষণার বিষয় সরাসরি 
রবীন্দ্রনাথ নয়-_“ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধ শতাব্দীর শ্াস্তিনিকেতন”। ইনি অবশ্য 
রবীন্দ্র পরিবারেরই একজন অন্যতম ঘনিষ্ঠ মানুষ, রবীন্দ্রনাথের “ক্ষিতিবাবু'। 
বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার (২০০২) লাভ করেছে। 

ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া অরুণ বসুর কথা অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষেরাও এই 
রস্থটিতে আলোচনা করেছেল। শুধুমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যই নয় সমগ্র বাংলা 
তোহ তার অনায়াস যাতায়াত, তার সাঙ্গীতিক জীবন, তার অসাধারণ 
সঙ্গীতানুরাগ, সঙ্গীত ও শীতিনাট্য রচনা, তার শ্রভ্ঞা মুগ্ধ করেছে সকলকে । ছাত্র 
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অধ্যাপক পবিত্র সরকারের লেখায় দেখি, ‘আমি কত দিক দিয়ে বলব? তার 
একটা পরিচয় হচ্ছে বাঙালীর কাছে, গবেষকের কাছে, ছাত্ৰছাত্ৰীদের কাছে একটা 
পরিচয় আর একটা পরিচয় আমাদের বয়স থেকে যারা গানটান শুনছে, 
গণনাট্যের গান শুনছে তাদের কাছে। আমি তো সত্যিসত্যিই তার ছাত্র হওয়ার 
অনেক আগে থেকেই ভাস্কর বসুকে চিনি ৷’ 

এ ছাড়াও অনেক নামী দামি মানুষজন বলেছেন কীভাবে পড়াশুনার ব্যাপারে 
সব কাজে তাদের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব এক নিমেষে মুছে দিয়েছেন অরুণ বসু। 
পরীক্ষার ব্যাপারে সব সময়ে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। 
তার বাগ্মীতা আর অসাধারণ শব্দচয়নে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পড়তে এসে একেও পেয়েছিলাম শিক্ষক 
(২০০২) লাভ করেছেন অরুণ বসু। উপযুক্ত গুণী মানুষের হাতেই সুসম্পন্ন 
হয়েছে এই গবেষণার কাজ । পারিবারিক এঁতিহ্য সুত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব ও নজরুল 
প্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার যোগ সেই প্রথম জীবন থেকেই। নজরুল 
জন্মশতবর্ষে নজরুলের জীবন বৃত্তের এক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ আমাদের উপহার 
দিয়েছেন অরুণ বসু। 

মঞ্জুলা বসু এই দুজনের সম্পর্কেই ইনস্টিটিউটের সুচনার স্মৃতি থেকে 
আহরণ করে এনেছেন কিছু কিছু গোড়ার কথা, যেগুলি আজকের পশ্চাৎপট 
তৈরি করেছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী আবেগের সঙ্গে তার অনুভূতির কথা বলেছেন। 

বিশ্বনাথ রায় একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন অরুণ বসুর কর্মকাণ্ডের। 
সুধীর চক্রবর্তী তার নজরুল জীবনী নিয়ে সুদীর্ঘ মতামত দিয়েছেন। অনুরাগীদের 
প্রশ্নাবলির উত্তরে প্ৰণতি মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথা এবং অরুণ বসুর 
আত্মালোচনা প্রস্থটির সম্পদ । 

এই দুই পুরস্কার প্রাপ্তির সূত্র ধরে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন 
ছাত্রছাত্রীরা প্রকাশ করেছেন “এক মুঠো ফুল’ গ্রন্থটি । গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদ, 
সুন্দর মুদ্রণ মনোমুক্ধকর। সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ হতে হয় শিক্ষকদ্ধয়ের উপর 
ছাত্রছাত্রীদের এই গুরুভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে । এত সুন্দর একটি প্রচেষ্টার জন্য 
তারা অভিনন্দনযোগ্য । আজকের যুগে এই রকম সম্মান প্রদর্শন বিরল হয়ে 
আসছে। বইটির সম্পাদনাও প্রশংসনীয় । 

| মিলি চট্টোপাধ্যায় 











এক মুঠো ফুল-সম্পাদনা, অসীম দাশশর্মা-পুস্তক বিপণি--১০০.০০ 
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রবীন্দ্র সহচর এবং অনুরাগী বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্ররচনার jn 
প্রকাশ করেছিলেন ‘প্ৰবাসী’ পত্রিকায় । সেই রামানন্দের কন্যা শান্তা দেবী ও 
সীতা দেবী । দীর্ঘকাল তারা সাহিত্যসাধনা করেছেন। ‘হিন্দুস্থানী উপকথা'র মত 
বইয়ের কথা স্বভাবতই মনে পড়বে আমাদের। সেই সূত্রে এঁদের দুজনের 
জীবনকথা ও সাহিত্যকথা লিখেছেন মাধবী দে। 

সব কথাই বলেছেন। তাদের পরিবার পরিচয়, তাদের লেখাপড়া, রাজনীতি, 








ক ভটা কাজ ৰাৱ৷ ড়িয়েছিলেন। সীতার 
ভাই মুলু শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছিল, সেখানেই সে অকালে মারা যায়। 
রবীন্দ্রনাথ এঁদের মতই সেই শোক হৃদয়ে বহন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কিত সব পরিচয় সীতা দেবী লিখেছেন তার ‘পুণ্যস্মৃতি'তে। 

শান্তিনিকেতনে প্রতি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সাহিত্য আসর বসত। 
রবীন্দ্রনাথ পড়তেন তার লেখা । এরই প্রভাবে শ্রোতারাও নিজেরা সাহিত্যসভা 
বসাতে শুরু করলেন । রবীন্দ্রনাথ এই সভার নাম দিলেন ‘সাধনা’। এখান থেকেই 
বেরোল “শ্রেয়সী' পত্রিকা । বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখা বেরিয়েছে এতে । শান্তা 
দেবী ছিলেন সম্পাদিকা। পত্রিকাটি ছিল হাতে লেখা। এতেই ধরা পড়ে উৎসাহ 
কত বেশি ছিল। ১৯১৮ সাল তখন। পরবর্তীকালে, একবার বন্ধ হয়ে যাবার 
পরে, ১৯২২য়ে আবার বেরোল “শ্রেয়সী'। এবারে আর হাতে লেখা নয়, 
শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে ছাপা। 

বইটির প্রতিটি “অধ্যায়'-এ উল্লেখসুত্র দিয়েছেন লেখিকা । এর ফলে 
উৎসগুলি অনেকটা নির্দিষ্ট হতে পেরেছে। এঁদের রচিত উপন্যাস ইত্যাদির 
বিষয়গুলির বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় বইটিতে । এদের স্কুল জীবন, বিবাহিত 
জীবন প্রভৃতি নিয়ে উৎসুক বিবরণ লিখেছেন মাধবী দে। 

সীতা দেবী শান্তা দেবী একটা যুগকে ধরে রেখেছিলেন। পাঠক সেই যুগের 
সবটুকু ফিরে পাবেন এই গ্রহ্থে। মাধবী দে পরম অনুরাগে এদের কথা সর্বাংশে 
বিবৃত করেছেন। এঁদের গ্রন্থতালিকা, পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সযত্লে সংগ্রহ 
করেছেন তিনি। এগুলি বইটির মুল্য বাড়িয়েছে। 

অবশ্য একটি Inde প্রত্যাশিত ছিল। 









শাস্তা দেবী ও সীতা দেবী, জীবন সাহিত্য আধুনিকতা-ড. মাধবী দে- 
সাহিত্যলোক--৭০.০০, 
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রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের পঞ্চাশ বছর এবং তার পর আরও বোনাস দশ 
বহর, রবীন্দ্ৰ-সৃষ্টির একমাত্র রক্ষক ও প্রকাশক ছিলেন বিশ্বভারতী । 

আগুয়ান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্রর্চাকে এগোতে কপিরাইটের 
শেষ ক'বছরে তাদের অবদান কিন্তু তেমন শ্লাঘার বিষয় নয়। এবং এ ব্যাপারে 
প্রস্তাব-পরামর্শও তারা সব সময় ধৈর্য্য ধরে শুনেছেন, তাও বলা যায় না। নিজের 
EVO লিসা ললে।। রর বারের ভপমোম নমো রর পরি 
নম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করা হয় যে ইন্টারনেটের এই টগবগে যুগেও রবীন্দ্র 
বিষয়ক একটিও প্রামাণ্য ওয়েবসাইট নেই। তার সাথে কিছু ক্ষোভও ছিল, যাঁদের 
হাতে কর্তৃত্ব এবং পৰ্য্যাপ্ত সুবিধাও, তাদের ব্যবহারের উদাসীনতা লিয়ে। এর 
উত্তরে একটি চিঠি আসে শান্তিনিকেতনের প্রাতিষ্ঠানিক প্যাডে লিখে, তাদের 
সংস্থার বিরুদ্ধে নিক্র্মতার অভিযোগের ক্রুদ্ধ বিরোধিতা করে। তলার সইয়ের 
নীচে আধিকারিক-অধিকর্তা গোছের নানা পদবীও ছিল। পত্রটি ছাপা হয় পত্রিকার 
চিঠিপত্র বিভাগে । এই চিঠিতে মুল বিতগ্ার পাৰ্শ্বচর হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তির 
কার্যকারিতা ও ইন্টারনেট সম্বন্ধে এমন কিছু উক্তি থাকে যা ব্যবহারিক ভিত্তিহীন, 
এবং শোনা কথা না বুঝে লেখার বিপাকে পীড়িত। এই প্রবন্ধ-লেখক তথ্যপ্রযুক্তি 
সম্বন্ধে সামান্য ওয়াকিবহাল থাকায় এ চিঠির ভুল শুধরে আরেকটি চিঠি লিখতে 
উদ্ধুদ্ধ হই। আধিকারিক মশাই তা পড়েছিলেন কিনা অবশ্য জানি না। 

কিন্তু কপিরাইট চলে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণ বন্টন এখন আম 
বাঙালির দারিত্ব। এবং নানা অভিনব শ্রকরণে তা সমাধার সুযোগ আছে। 

নটের একটি সুন্দর বাংলা তর্জমাও এখন নেট'-এ বেরিয়ে গেছে, 
আন্তর্জাল। আশ্তঃসংযোগ ও জালিমা, এই দুই বিশেষ গুণেই নেট'-এর নেটত্ব, 
আর তাই বেশ ফুটেছে এই নতুন শব্দটিতে। 

তথ্য প্রযুক্তির জগৎ ব্যাপক ও গভীর, এবং নিয়তই অন্বেষণ আরো দূরে ও 
আরো ভিতরে ধেয়ে চলেছে। মানুষের সাধারণ জীবনে তথ্যপ্রযুক্তি স্থান করে 
নিয়েছে মুখ্যত আন্তর্জীলের মাধ্যমে । অধুনা তথ্য-প্রযুক্তির প্রসঙ্গে অনেকেই বেশ 
রসিয়ে টেনে আনেন ডট-কমের গণ-বিলুস্তির গল্প । ডট সত্যিই কম পড়েছে এবং 
বাজারের তেজী-মন্দায় এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি লেগেই থাকে । কিন্তু আন্তর্জাল মানুষের 
চিরচর্ধার আরেক উচু ধাপ, মনন বিশ্বে আনছে বিশাল গুণগত পরিবর্তন । 

আন্তর্জাল নিশ্চয়ই এ সব কিছু, কিন্ত শুধুই এসব নয়, আরও বেশি খানিক। 
আরো অনেক কিছুর মধ্যে তা হল, তথ্য সংরক্ষণ ও সঞ্চালন। আগে মানুষ 
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পাথরে লিখেছে, তারপরে পাতায়, তারপরে কাগজে ; সবই লেখাটা ধরে রাখার 
উদ্দেশ্যে । আর পাঠিয়েছে পায়রায়, তারপর ডাকে, তারপর তারে ; একের চিন্তা 
আরেককে পৌঁছনোর জন্য। এই পুঁথিকরণ ও পাঠালো আজ হচ্ছে বৈদ্যুতিন 
মাধ্যমে, প্রেরণ আরো দ্ৰুত আর রক্ষণ আরো বিশ্বাসী, কিন্ত মূলের কার্য-কারণ 
সেই একই । 

তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ বা ইনফরমেশন প্রসেসিং তথ্য প্রযুক্তির আরেকটি বড় 
দায়িত্ব । আজকের প্রযুক্তিতে সম্ভব তথ্যের বাছাই, সারণিকরণ, পর্যায়ীকরণ 
ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সাদা চোখে অদর্শিতি নানা প্যাটার্ণের নির্ণয়ণ। তথ্যের 
ভাণ্ডার যদি বিপুল হয়, তাহলে এই একই কাজ প্রযুক্তি বিনে হতে পারে ভীষণ 
সময় ও শ্রম সাপেক্ষ, অসম্ভবই হয়ত বা। 

সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, তার কীর্তির নানা আঙ্গিক ও জীবনের নানা চর্ধার 
ইনভেক্সিং বা ক্ৰস্্‌-রেফারেন্সিং সামনে অপেক্ষমান এ এক বিরাট প্রচেষ্টা । 

রবীন্দ্রনাথ ও বার্রীর্ড রাসেল'এর দেখা হয়েছিল কি? হলেও কোথায়, 
ক'বার ? যতীন দাশ'-এর অনশনে মৃত্যুর খবরে কোন গান বাঁধেন কবি? 
রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ পানের সুর কোন এক বা একাধিক রাগের মিশ্রণ? 
রবীন্দ্রনাথ কখনও প্লেন-এ চড়েছেন? এই ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর ছড়িয়ে আছে 
রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টির সামগ্রিক ব্যাপ্তি ব্যেপে। এবং এমন প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক, 
রবীন্দ্রনাথকে তো বুঝতেই, তাছাড়া বাঙালির বিবর্তনকেও বুঝতে । রবীন্দ্রনাথ 
নিজে এক মহানদের মত। অজত্র স্রোত তার মাঝে মিলেছে, তিনিও বিকীর্ণ 
হয়েছেন অসংখ্য ধারায়। বিশ্বের সাথে আমাদের যুক্ত হওয়া অনেকটাই 
রবীন্দ্রনাথের নাব্যতা বেয়ে । আধুনিক বাঙালি সমাজের আইডেনটিটি বজায় 
রাখতে হলে, দেশে ও ভায়াস্পোরাতে, রবীন্দ্রনাথকে আরও আতন্ন অনুভবগম্য 
করতে হবে। 

এবং রবীন্দ্রনাথকে এই নতুন করে দেখার জায়গা আন্তর্জালেই। 

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও জীবনবীক্ষার বিন্যাস, আপাতঃ বিচ্ছিন্ন বহুধার ভিতর 
যোগনির্ণয়, তার অমোঘ সৃজনীশক্তির উৎসসন্ধান এবং স্রষ্টা ও ব্যক্তিকে আলাদা 
ও এক করে দেখা, এ সবই হতে পারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা 
বাঙালিদের সম্মিলিত চেষ্টায়, সেখানে গবেষকও থাকবেন আবার ভক্ত 
আলাড়িও। সম্মিলক হবে আভ্ডর্জাল, মালদা-ময়মনসিংহ-ম্যানহাটি 
এ ioe আত OE: ত আতৰ আভোক আৰকত ও আও 
ওয়েবসাইটপুঞ্জ, যেখানে ক্রমবর্ধমান মনীষার সংকলন চলতেই থাকবে। নিজ 
নিজ প্রয়াস শুরু ও বর্ধিত হয়ে চলেছে, সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত একত্রে একসাথের 
একটি ওয়েবসাইট ইতিমধ্যে নিৰ্মীয়মান হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে.। (}3002:// 


wwWw.rabindrasangeet.org/ ) 
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জি Tet আৱত তে eines এ পা we wt সু 
ইত্যবধি চলে আসা কিছু আন্তর্জালিক প্রচেষ্টাতেই। প্রজেক্ট গুটেনবাৰ্গ (http: // 
pPromo.net/PE/) নাবী এক গোষ্ঠী বিশ্বসাহিত্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশে 
টি ন নত এ: TUE মামা EUG NOON মালে | CHET ET দান মালী 
ডাটি বাদ ভটা মহ মা এ eben os আকাশ 
করেছেন ; হয়ত এই উদ্যোগে পৃথিবীর কোনো প্রত্যন্ত বাঙালিরও শ্রম আর 
রা জল আৰ৷ 
আজকাল পত্র-পত্রিকা দেখে মনে হয় বাঙালির কর্মযোগও জাগছে, তাই 
এই ধরনের প্রস্তাব হয়ত বিবেচিত হবে। এমনিতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
আমাদের কেউ কেউ কালচার-ফালচার নিয়েও মেতে থাকি । এখনও ৷ 
নন্দন দত্ত 
৪৭২২ ইন্টবেল রোড, ফিনিক্স, এ্যাপার্টমেন্ট # ৩০৪০ 
৮৫০৩২, ইউ-এস-এ- 
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শিক্ষক দিবস 

১৫ মার্চ, সোমেন্দ্ৰনাথ বসুর জন্মদিনটি রবীন্দ্রচর্চাভবনে প্রতিবারের মত 
শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হল। বাসন্তী মুখোপাধ্যায় সুচনা করে বলেন যে 
সোমেনদা রবীন্দ্র-অনুরাগ ও রবীন্দ্রসৃষ্টিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। সেই সাধনার জন্যই তিনি রবীন্দ্রর্চাভবন গড়েছিলেন। সহমর্মী 
লৈমলমালো লোৱা কাজা রান ‘ব্ৰেছিলেন তিনি । 

ক্ষকদের চন্দন, ফুল ও উপহার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। বরণের 
মলৰ সর বক ৰাতে পা গানটি গাইছিলেন দীপিকা দাশগুপ্ত। সোমা 
মুখার্জি সংক্ষেপে সোমেনদার কথা এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কথা বলেন। এই 
তাদের চালিকাশক্তি হিসেবে সকলের সুসম্পৰ্কের কথার উল্লেখ করেন তিনি! 

সুপৰ্ণা বসু শঙ্খ ঘোষের “মেঘের মত মানুষ’ কবিতাটি পড়েন। অর্চনা বাগচি 
“দিনশেষে বসম্ত' গানটি গেয়ে শোনান। বর্তমান ছাত্রী মিনতি বাগচি সংস্কৃত 
শ্লোক পড়ে তার কথা শুরু করে। সে কালিম্পঙের কয়েকজন অধিবাসীর 
রবীন্দ্রচর্চাভবন ও সোমেনদা সম্পর্কে তাদের আগ্রহের সংবাদ শোনায়। তারা 
চাইছেন রবীন্দ্রচর্চাভবন কোনোভাবে উত্তরবঙ্গে এসে পৌঁছে যাক। 
স্বরচিত কবিতা পড়েন সত্যা চক্রবর্তী । শিক্ষক সুজিত ঘোষ ‘শেষ লেখা’ 
থেকে দুটি কবিতা পড়ে শোনান। এরপরে ‘কিছুতে কেন যে মন মানে না’ 
শীর্ষক একটি আলেখ্য ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে। এটির চমৎকার গ্রন্থনা 
করেছিলেন সুনন্দা চক্রবর্তী । পাঠে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এষণা গুপ্ত, 
শুভা ঘোষ, শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, বাসবী চক্রবর্তী । গান গেয়েছেন চন্দ্রা চ্যাটার্জি, 
পারমিতা ঘোষ, মধুমিতা বসু, বনি নাগ, নমিতা ভৌমিক । মঞ্জুলা বসুর সহ্য 
ভাষণের পরে সমবেত কণ্ঠে “আগুনের পরশমণি’ গান গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। 

৫ এপ্রিল আমরা সকলে ত্যাগের সমাধিতে একত্র হয়েছিলাম। ফুল এবং 
ধূপ সমাধিতে নিবেদন করার পরে আভা নাথ বলেন যে আমরা আত্মবিস্মৃত 
রা সম আৱকজ ভোটে ৰা eee ন oUt Cady ভাৰতী een 


আযাগুরুজের একক কর্মকাণ্ডের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাণ্ডুলিপি 
পাঠ শোনার পরে আগুরুজের জীবন যে বদলে গিয়েছিল তার বর্ণনা দেন 
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তিনি। মিশনারি জীবন তিনি ক্রমশ ত্যাগ করেন এবং শাস্তিনিকেতনে নিজেকে 
উৎসগ করেন। 

রবীন্দ্রনাথ তার শেষ জন্মদিনে সভ্যতার সংকটের মধ্যে আ্গুরুজের মত 
মানুষের মধ্যে বিশ্বাস রক্ষা করার উৎস খুঁজে পান। “বাঙালি চরিতাভিধালে' 
আযাশুরুজের জীবনীও স্থান পেয়েছে, যদিও তিনি বাঙালি নন। বাঙালি তথা 
ভারতীয় হয়ে যেতে তার বাধা ঘটেনি। “অচলায়তন” নাটকের পঞ্চক প্রথার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বলে নিজেকে তিনি পঞ্চক মনে করতেন। 

শান্তিনিকেতনে তার তিরোধানে র্বীন্দ্রভাষণের অংশটি পড়ে শোনান সুনন্দা 
সান্যাল। গান গেয়েছেন রিমি দাশগুপ্ত, বনি নাগ, সুনন্দা চক্রবর্তী । অন্যান্য যারা 
উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন উৎপল চৌধুরী, বাসবী চক্রবর্তী, রীতি আম্বুলি, 
অনুলেখা সরকার, এষণা শুপ্ত, শুভা ঘোষ ।। 
ববীন্দ্রচর্চাভবনে “সংবর্তে'র রাজা অভিনয় 

২৭ এপ্রিল রবীন্দ্রর্চাভিবনে “সংবর্ত' তাদের “রাজা” নাটকের অভিনয় 
পরিবেশন করলেন। পরিচালক সুনীল দাস নাটকটির গড়নে অভিনয়োপযোগী 
বদল ঘটিয়েছেন, চলনে এনেছে ক্ষিপ্রতা। 
কৰ্মসমিতি 

দিলীপ কুমার বিশ্বাসের প্রয়াণে আমাদের সভাপতির আসনটি শূন্য হয়েছিল। 
সেখানে কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত অভিষিক্ত হলেন। ভবতোষ দত্ত তার 
শারীরিক কারণে কোনো প্রশাসনিক পদ নিতে পারবেন না, একথা তিনি 
আমাদের বারংবার জানিয়ে আসছেন । তার জায়গায় অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদার 
অন্যতম সহ সভাপতি হলেন। ২৪ এপ্রিলের কর্ম সমিতির সভায় এই দুটি 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 

১ মে রবীন্দ্রচর্ভাভবনে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করলেন 
অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল। মঞ্জুলা বসু প্রথমে বলেন যে এই বাৎসরিক 
আয়োজনের উদ্দেশ্য হল শুধু রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থাদির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় 
ঘটিয়ে দেওয়া। সুনন্দ সান্যাল প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করার পরে সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ একসময়ে সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বভারতী গড়েছিলেন। 
আজ তার অধঃপতন হয়েছে সীমাহীন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সবিজেন্দ্র রায়। 
তিনি বলেন যে যার জন্য মৃণালিনী দেবী গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিলেন, আজ 
সেখানে যাঁরা আছেন তাদের লক্ষ্য নতুন গহনা গড়ানো। উৎপল চৌধুরী এই 
দুজনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। 
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অনুষ্ঠানে গান গাইলেন রমা বসু, মধুমিতা বসু, শ্রাবণী নাগ। কক্ষটি পরিমিত 
ফুলে ও আলপনায় সঙ্গজিত হয়েছিল। সুন্দর আলপনা দিয়েছিলেন স্বপ্না 
চটোপাধ্যায়। 
ভবন উদ্বোধন দিবস 

৪ মে ১৯৮০ তারিখে এই ভবনের দরজা খোলা হয়েছিল। এই দিনটিতে 
আমরা প্রতিবছর পুনর্মিলনের আহান জানাই। যারা আগে আসতেন, এখন 
আসতে পারেন না, তারাও এই দিনে অনেকে আসেন । স্মরণ করেন সেই প্রথম 
দিনটির শোভাযাত্রার কথা ৷ সোমেন্দ্রনাথের কথা আসে স্বাভাবিকভাবেই ! 

বাসস্তী মুখোপাধ্যায় সুচনায় এই দিনটির আনন্দকে পুনর্বার উচ্চারণ করেন। 
মঞ্জুলা বসু স্মরণ করেন সবাইয়ের কথা যারা এই ভবনকে সম্ভব করেছিলেন। 
সুশান্ত নাগ বলেন একসময়ে কেউ কেউ এখানকার প্রাক্তনী সংগঠন গড়ার কথা 
ভেবেছিলেন ৷ কিন্ত এখানে তো কেউ প্রাক্তন হন না, সকলেই তো চিরস্তন । 

সদস্য ছাত্রছাত্রীরা একটি আলেখ্য পরিবেশন করেন। চণ্ডালিকা, শ্যামা, 
চিত্রাঙ্গদা এই তিনটি নৃত্যনাট্য ও প্রাসঙ্গিক কাব্যনাট্য থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে 
এটি নিবেদিত হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকেই বিষয়টিকে সন্ধান করা 
হয়েছিল। গানটিতে ক্ষুধার্ত প্ৰেম’ শব্দটি ছিল। বিন্যাস করেছিলেন পিনাকী 
ভাদুড়ী। পরিচালনা করেছেন রমা বসু। গানে-পাঠে-সঙ্গতে যারা আলেখ্যটি মূর্ত 
করেছিলেন তারা হলেন, শ্রাবণী নাগ” মধুমিতা বসু, স্বাতী চ্যাটার্জি, শান্তনু 
দাশগুপ্ত, সুরজিৎ রায়, মিলি চ্যাটার্জি, সুপৰ্ণা বসু, শুভা ঘোষ, দীপক মিত্র, 
মৃণাল সেন, কাঞ্চন পাড়ই, প্রণব দত্ত, প্রবাল ঘোষ । 

অনুষ্ঠানটি সকলের ভাল লেগেছে। 
রবীন্দ্রজন্মোৎসব 

২৫ বৈশাখ (৮ মে) রবীন্দ্রচর্চাভবনে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুনন্দা চক্রবর্তী 
নবজাতকের ‘জন্মদিনে’ কবিতাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ 
নবজীবনের রূপকারকে সন্ধান করেছিলেন। আমরাও আমাদের জীবনে 

মূল বক্তা রীতা ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত ছন্দের চলন নিয়ে আলোচনা 
করেছিলেন। বিশেষ করে স্বরবৃস্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার নিয়েই বক্তা 
উদাহরণ দিয়েছেন। গ্রামীণ অনভিজাত গেয় এই ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে 
আভিজাত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে এসেছেন। রোমান্টিক ভাবনা, সময়-সচেতনতা, 
শিশু মনস্তত্ব ইত্যাদি সব কিছুই তিনি এই ছন্দেই লিখেছেন। “সাগর'য়ের সঙ্গে 
“ডাগর” মিলিয়েছেন, দলবৃত্তকে পয়ার করেছেন “নিষ্কৃতি” কবিতায় । মৃত্যুভাবনা, 
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দাৰ্শনিক চিন্তা, সাংকেতিক তত্ব, নাটকীয়তা এনেছেন, আঙ্গিককে ভেঙেছেন। 
চির নানা রারিটা সারির HR সার পার পাতার এনা সানির 





Hl এই Bo eeu গান গেয়েছেন অনন্যা চ্যাটার্জি ও অভিজিৎ দাশ । 





ইনস্টিটিউটের ছাত্রী শ্ৰীমতী গৌরী মিত্র এই ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ২০০২ 
সালের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পদক পেয়েছেন। তাকে অভিনন্দন 
জানাই । 

‘অজানা অচেনা ব্লবীন্দ্ৰগান’ 

প্রয়াত প্রসাদকুমার সেনের এই গ্রন্থটিতে আছে রবীন্দ্রনাথের ১২টি গানের 
স্বরলিপি, যেশুলি এতদিন কেউ দেখতে পাননি । সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ 
থেকে গৃহীত এই গানের স্বরলিপিগুলি বিশ্বভারতী গ্রহণ করতে চাননি । কেন তা 
অনুমান করা শক্ত নয়। রাজা, শ্যামা প্রভৃতি নাটকের গান রয়েছে এর মধ্যে। 
শৈলজারঞ্রন, শাস্তিদেব, সৌম্যেন্দ্রনাথ- এ্রীদের স্বাক্ষর সংবলিত প্রাসঙ্গিক নথিও 
এখানে দেখতে পাবেন পাঠকরা । আমরা বইটিকে স্বাগত জানাই। গুগ্তরত্ব 
উদ্ধারের একটি পদক্ষেপ হল এই বইটি। পুত্র সৌরভ সেনের উদ্যোগে বইটি 
প্রকাশিত হতে পেরেছে। 


আমেরিকায় রবীন্দ্রালোচনা £ সংবাদ 

৯, ১০, ১৮ এালেল সর সমাভোলেনায় মোর্িগিলা রাজা! TAUPO 
চার? জে, সমমিত নামো মন রা 00 Henn. Sean ৷ 
অনেক বিদেশি আলোচকও এখানে যোগ দিয়েছিলেন। নিউ মেক্সিকোর স্টিফেন 
ডি’ গুইলো, ফেইটেভিলের রিচার্ড হল্‌, ব্ল্যাক্কে কারি, গ্রেগরি রিচ রবীন্দ্রনাথের 
নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। উদাহরণত বলা যায়, “রবীন্দ্রনাথ ও 
অমঙ্গলের সমস্যা, বিষয়টিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদেশি 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেসব বাঙালি বা বাংলাদেশি আছেন, তারাও সক্রিয়ভাবে 











যোগ দেন । 






7 বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ চালনা করেন, তিনি সমাপ্তি ভাষণ 
দিয়েছিলেন। (সূত্ৰ : দি স্ট্টেসম্যান, ১৬.৫.২০০৪) 
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২০ মে আকাদেমির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভাষণ দিয়েছেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 
তার বিষয় ছিল : শিল্পরসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ। 





এ বছরে রবাীন্দ্রপুরস্কার পেলেন কবি অলোকরপঞ্রন দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান বিষরক গ্ৰন্থ 
এবং ইংরেজিতে প্রস্থরচনার জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্ৰমে পলাশবরণ পাল এবং 
তনিকা সরকার। 
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কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরির ঘটনায় যে আলোড়ন 
হয়ে গেছে। এইটেই অবশ্য এমন ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি । 

তবে এসবের মধ্যেই কিছু কিছু অন্য সুত্র সকলের গোচরে আসছে। সি-বি- 
আই কয়েকটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্পর্কে সম্ভবত নিশ্চিত বোধহয় তারা এই 
চুরির রহস্য অনেকটা ভেদ করেছেন। জানা যাচ্ছে যে পদকচুরির আগেও 
এখানে বিভিন্ন রকম তহবিল তছরপ, মুল্যবান বস্তু অপহরণ, গ্রস্থাদি বা ফাইল 
সরে যাওয়া ইত্যাদি নিঃশব্দে হয়ে চলেছিল। সংলগ্ন উদ্যান থেকে মুল্যবান 
গাছও চুরি গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শোনা যায়, গত দুই উপাচার্যের আমলে 
অশিক্ষক শ্রেণীর পদে নিয়োগ ঘটিত অনিয়ম নির্বিচারে সংঘটিত হয়ে প্রায় 
অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এইসব নিয়োগ নাকি অজস্র অর্থ বিনিময়ের 
সঙ্গেও জড়িত ছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এসবের মধ্যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 

এই বে-আইনি কাজের মধ্যে শুধু নিয়োগ নয়, বিশ্বভারতীর আদর্শ বহিৰ্ভূত 
বিশ্বভারতীর কিংবা প্রভাবশালী কর্মীদের যোগসাজশ অনিবার্ধভাবেই প্রকাশিত 
হয়ে পড়ত, এমন সন্দেহ করছেন অনেকে । সি-বি-আইয়ের তদন্ত অনেক আগেই 
শুরু হয়েছিল এবং কিছু প্রাথমিক রিপোর্টও জমা পড়েছে। সেই রিপোর্ট 
অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই সকলের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্যেই কি 
পদকচুরির ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে? এমনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে নানা দিক 
থেকে। 

এসব কথা কতটা সত্য? কতটা সমূলক? কতটা অনুমান? সত্য যেমনই 
হোক, তাকে যেন সহজে নিতে পারি। কারণ, সত্য কঠিন হলেও, সে কখনো 
বঞ্চনা করে না। 
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'রবীন্দ্রভাবনা”। ১৯৭৭ থেকে এই নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটির 
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প্রথম অংশে থাকছে রবীন্দ্রভাবনা'র সম্পূর্ণ সুচি । সেংখ্যানুযায়ী) 
দ্বিতীয় অংশে থাকছে প্রসঙ্গসূচি । 
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কুমার মিত্র পৃ: ৩৯ 

৩। রবীন্দ্রনাথের টপ্লা অঙ্গের গান : রবীন্দ্রচ্চা ভবনে আলোচনা - মঞ্জুলা 
মিত্ৰ পৃ: ৪৪-৪৫ 

৪। গ্ৰন্থ সমালোচনা - রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে - 
কেতকী কুশারী ডাইসন। পৃ: ৪৬ 


এপ্ৰিল, মে - ১৯৯০ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৫২ 
৪ঠা মে রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন দিবস পৃ: ৫৩ 
রবীন্দ্রচর্চা ভবনের দশ বছর পৃ: ৫৫ 
বিকশিত কুসুম - প্রশান্ত কুমার দাশগু৫ পৃ: ৬০ 
এগুরুজ স্মরণে - মিতা মুন্সী পৃ: ৬৯ 
দীনবন্ধু স্মারক বক্তৃতা = মঞ্জুলা বসু পৃ: ৭১ 
রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা - মঞ্জুলা বসু পৃ: ৭৩ 





জুন - ১৯৯০ 
শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় - অনাথনাথ দাশ পৃ: ৯২ 
রবীন্দ্র জন্মোৎসব পৃ: ৯৬ 
পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীতসভা - মিতা মুন্সী পৃ: ১০১ 
ডঃ অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত ও সাহানা দেবী স্মরণসভা - চর রানা 
পৃ: ১০২ 
প্রতুল চন্দ্র শুণ্ড দেবব্রত পালিত পৃ: ১০৩ 
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জুলাই - ১৯৯০ 
সুর সাধিকা সাহানা দেবী - সাবিত্ৰী দে পৃ: ১১২ 
রবীন্দ্রনাথের গান আর দ্বিজেন্দ্ৰলালের দান পৃ: ১২০ 
রবীন্দ্রচর্চার দায়িত্ব পৃ: ১২১ 
ত্রিপুরায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব পৃ: ১২৪ 
রবীন্দ্রচর্চা ভবনে সনজিদা খাতুন পৃ: ১২৫ 
রবীন্দ্রচর্চা ভবনে আলোচনা সভা পৃ: ১২৫ 
আন্বুলী পৃ: ১২৬ 
রবীন্দ্র শিক্ষা পরিষদের দ্বিতীয় সমাবর্তন পৃ: ১২৭ 


আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর - ১৯৯০ 

সম্পাদকীয় পৃ: ১৩০ 

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে পৃ: ১৩২ 

আন্তর্জাতিক কবিতা পাঠ দিবস পৃ: ১৩৫ 

৩০শে জুন ও সোমেব্দ্রনাথ - রমা চক্রবর্তী পৃ: ১৪২ 

শিক্ষক দিবস পৃ: ১৪৩ 

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি - মিলি চট্টোপাধ্যায় পৃ: ১৪৪ 

ষষ্ঠ রবীন্দ্রর্চা সম্মেলন - জয়ন্তী রায় পৃ: ১৪৫ 

'নাট্যম'-এর বিসর্জন অভিনয় পৃ: ১৫৫ 

মৃদুলা পাঠক স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা পৃ: ১৫৫ 

বীন্দ্রচর্চা ভবনে ্বনীন্দ্র জন্মোৎসব - মীরা মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৫৬ 
রজনীকান্ত সেনের ১২৫ বছর - অনুলেখা সরকার পৃ: ১৫৭ 
রবীন্দ্রনাথ ও কাউন্ট কাইজারলিঙ - জয়ন্তী রায় পৃ: ১৫৮ 
রবীন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব ও রবীন্দ্র রচনা প্রকাশের সমস্যা - দেবব্রত পালিত 
পূ: ১৬৭ 





নভেম্বর - ১৯৯০ 
শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি 2 রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি কুমার - মিতা মুন্সী 
পৃ: ১৭২ 
রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যে বিহার - অমল সেনগুপ্তের বক্তৃতা) পৃ: ১৭৯ 
সমাবর্তন পৃ: ১৮০ 
একটি পত্রিকা (ব্যতিক্ৰম) - জয়ন্তী রায় পৃ: ১৮১ 
গ্ৰন্থ সমালোচনা - রবীন্দ্রনাথ ও শিশির কুমার - জগমাথ ঘোষ পৃ: ১৮৩ 
রবীন্দ্র রচনার দুটি শ্লোকাংশ পৃ: ১৮৭ 
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ডিসেম্বর - ১৯৯০ 

রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের কাব্যের কয়েকটি চিত্ৰকল্প - করুণা চক্রবর্তী 
পৃ: ১৯০ 

প্রসঙ্গ £ বিসর্জন - কুমার রায় পৃ: ১৯৮ 

শতবৰ্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান - মানসী ও বিসৰ্জন পৃ: ২০১ 
সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা ১৯৯০ - ডঃ হরপ্রসাদ মিত্ৰ পৃ: ২০২ 


জানুয়ারি - ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েট্‌সের চিত্ৰকল্প - করুণা চক্রবর্তী পৃ: ১ 
নলিনীকান্তের রবীন্দ্রনাথ - সুভাষ ঘোষাল পৃ: ১১ 





ফেব্রুয়ারি - ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় - মৃদুচ্ছন্দা পালিত পৃ: ১৯ 
রবীন্দ্রদৃষ্টিতে জাতীয় পরিধেয় - সত্যেন্দ্ৰ দে পৃ: ২৭ 
প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৯১ পৃ: ৩১ 


মার্চ - ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথের প্ৰস্থস্বত্ব পৃ: ৩৫ 
রবীন্দ্রনাথের উপর ঘরানার প্রভাব - নরেন্দ্র কুমার মিত্র পৃ: ৩৭ 
‘যোগাযোগ’ : নাট্যরূপ ও প্ৰযোজনা - বাসম্তী মুখোপাধ্যায় পৃ: ৪০ 
সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্র সংগীত অনুবাদের সমস্যা পৃ: ৪৪ 
পঙ্কজ মল্লিক সংগীত সভা পৃ: ৪৬ 
ষষ্ঠ জাতীয় পুস্তক সপ্তাহ - বাসন্তী রাণী দত্ত চৌধুরী পৃ: ৪৭ 





এপ্ৰিল-মে ১৯৯১ 

সম্পাদকীয় পৃ: ৫০ 

অধ্যাপক ডঃ ক্ষদিরাম দাসের ভাষণ পৃ: ৫৪ 

‘মানসী’ ও আমাদের বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ: ৫৫ 
অধরা মাধুরী : রবীন্দ্রনাথ ও শেলী - সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৬৬ 
রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে - 0৮৯৪৬ ৭১ 

শুনব তোমার বাণী - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৯৯ 

এ সংখ্যার তিনটি লেখা প্রসঙ্গে পৃ: ১০৫ 
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জুন ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধগয়া ভ্রমণ - অমল সেনগুপ্ত পৃ: ১০৮ 
নিৰ্বাচন প্রার্থীর প্রচারে রবীন্দ্রনাথ - সমরেশ্বর বাগচী পৃ: ১১২ 
একটি নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথকে জড়ানোর চেষ্টা - অমল সেনগুপ্ত পৃ: ১১৪ 
প্রতিবেদন প্র: ১১৬ 


জুলাই - ১৯৯১ 
রবীন্দ্রচর্চা ও সোমেন্দ্রনাথ - হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: ১২৪ 
প্রতিবেদন পৃ: ১৩২ 





আগস্ট - ১৯৯১ 

সম্পাদকীয় পৃ: ১৪০ 

পূজার গানে ঈশ্বর - সঞ্জয় মজুমদার পৃ: ১৪২ 
মজঃফরপুরে রবীন্দ্রনাথ - অমল সেনগুপ্ত পৃ: ১৪৮ 
প্রতিবেদন পৃ: ১৫১ 


সেস্টেম্বর - ১৯৯১ 
রবীন্দ্র মানসে সৌন্দর্যতত্তব্ের মূলকথা - হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: ১৫৭ 
ভবভূতি চর্চায় রবীন্দ্রনাথ - মিতা মুন্সী পৃ: ১৬২ 
প্রতিবেদন পৃ: ১৬৮ 
সুজাতা চন্দ্র স্মারক বক্তৃতা - কণা সেন পৃ: ১৬৯ 
পাঠকের মত - একটি চিঠি - অলকররঞ্জন বসুচৌধুরী পৃ: ১৭০ 





নভেম্বর-ডিসেম্বর - ১৯৯১ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যা রোলা - জয়ন্তী রায় পৃ: ১৯২ 
বিভূতিভূষণ গুপ্ত - সংক্ষিপ্ত জীবনকথা - সাধনা দাশগুপ্ত পৃ: ২০২ 
সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা পৃ: ২০৯ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত : প্রয়োগ ও পরিবেশন - সমীর বরণ চট্টোপাধ্যায় পৃ: ২১০ 
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প্রতিবেদন : নবীনবরণ উৎসব - সোমা মুখোপাধ্যায় পৃ: ২১৩ 
বসম্ভবিহারী চন্দ্র স্মারক বক্তৃতা - সোমা মুখোপাধ্যায় পৃ: ২১৪ 
প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ - সলিল চন্দ্র ঘোষ পৃ: ২১৮ 


জানুয়ারি - মার্চ ১৯৯২ প্রথম সংখ্যা 

বিদ্যুত্প্রভা দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি - সাবিত্রী দে পৃ: ১ 
বিষয় : যোগাযোগ - মানসী দাশগুপ্ত পৃ: ১৪ 
রবীন্দ্র সংগীতের কয়েকটি নাট্যলক্ষণ - সঞ্জয় মজুমদার পৃ: ২৩ 
রবীন্দ্র ধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৩০ 
শারদীয় কোরক : বিদেশে রবীন্দ্রচর্চা - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৩৯ 
রবীন্দ্র প্রসঙ্গের ভিন্ন দিক পৃ: ৫২ 
প্রতিবেদন পৃ: ৫৩ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৫৯ 








এপ্রিল-জুন - ১৯৯২ 

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র পৃ: ২ 
কবিতার সৃষ্টি ব্যাপারে রবীন্দ্রচিস্তার আদি পর্ব - সির নম কি ১৮ 
কবি ও মহাবিপ্লবী - সমীর রায় চৌধুরী পৃ: ৩২ 
রবীন্দ্র ধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি (২) - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৬৪ 
কৃষ্ণ কৃপালনি ও বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত - মঞ্জুলা বসু পৃ: ৭১ 





জ্ললাই-সেসপ্টেম্বর - ১৯৯২ 
বানরের শ্রেষ্ঠত্ব - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১ 
গোরা উপন্যাসের দেশকাল - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পৃ: ৫ 
চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক - অলক রঞ্জন বসুচৌধুরী পৃ: ২৫ 
রবীন্দ্রনাথের ধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি (৩) - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৪৬ 
প্রতিবেদন পৃ: ৫৪ 


অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯২ 
রবীন্দ্রনাথের At the Cross Roads প্রবন্ধের অনুবাদ--পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ১ 
বাংলা চলিত গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ : মুখের কথা থেকে লেখার ভাষায় - 
অপৰ্ণা চক্ৰবৰ্তী পৃ: ১০ 
রবীন্দ্র ধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি (৪) - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ২৬ 
সুরেন্দ্রনাথ কর - দেবব্রত পালিত পৃ: ৩৫ 
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শেলী সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্র রচনা ও অনুবাদ : একটি যথাসাধ্য তালিকা - দেবদাস 
জোয়ারদার পৃ: ৪৮ 


জানুয়ারি-মাৰ্চ - ১৯৯৩ 
রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের কথোপকথন- ভাষাস্তর : কল্যাণী গোস্বামী পৃ: ১ 
SEE EOE Free Will-এর Mit Sdn মঞ্জুলা বসু পূ: ৭ 
রবীন্দ্র রচনাবলী নিসনের - ব্দদার পৃ: ৯ 
রবীন্দ্র রা ও গানের ভাষান্তর : একটি অসামান্য প্রয়াস - সুরভি 
বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৫ 
রবীন্দ্রনাথের ধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি (৫) - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ২৪ 
পত্র ও পত্রোত্তর - অলক বসুচৌধুরী ও সমীর রায়চৌধুরী পৃ: ২৭ 
প্রতিবেদন পৃ: ৩২ 
“মানসীর ভুলে’ : রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রসঙ্গ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পৃ: ৪১ 
“সানাই” কাব্যের ‘অসম্ভব’ - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৪৫ 





এপ্রিল-জুন - ১৯৯৩ 
ধর্ম ও জড়তা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১ 
পরম শ্রদ্ধেয় নগীন দাস পারেখের পরলোক গমন - মোহন দাস প্যাটেল পৃ: ৫ 
রাহুল সাংকৃত্যায়নের রবীন্দ্রস্ততি - সমরেশ্বর বাগচী সংকলিত পৃ: ৭ 
রাগরাগিনীর এলাকায় রবীন্দ্রসংগীত - প্রফুল্ল চক্রবর্তী পৃ: ১০ 
রবীন্দ্রসংগীতের মুক্তি কমলাকাম্ত বরাট পৃ: ২৯ 
রবীন্দ্রধারণায় অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি (৬) - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৩৯ 
রবীন্দ্রনাথ - বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় আলোচক - অরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৪৫ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৯ 
শুভক্ষণ : অন্য চোখে - তরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৫৩ 


জুলাই-সেপ্টেম্বর - ১৯৯৩ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লেনার্ড এলমহার্্ট : বিরল যোগের ইতিহাস - মঞ্জুলা 
বসু পৃ: > 

রবীন্দ্রনাথের বই পড়া - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৫ 

ংলাদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য মূল্যায়নের ধারা--সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম পৃ: ৩০ 

প্রতিবেদন পৃ: ৫২ 

একাল ও সেকাল - (মানসী), নিরুদ্দেশ যাত্ৰা - (সোনার তরী) - হরপ্রসাদ 
মিত্ৰ পৃ: ৬০ 
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দি আর্চ ফ্ৰম ইষ্ট টু ওয়েষ্ট - সি. এফ. এগুরুজ। (অনুবাদ) - বাণীকণগ্ঠ 
ভট্টাচাৰ্য পৃ: ৯ 

রবীন্দ্রনাথ ও চাণক্য - প্রসঙ্গ : নীতি সাহিত্য - মিতা মুন্সী পৃ: ৭ 

সত্যকাম ও রবীন্দ্রনাথ - বিউটি মজুমদার পৃ: ১৭ 

মতামত - অলক বসুচৌধুরী ও সমীর রায়চৌধুরী 

প্রতিবেদন পৃ: ৩০ 

মানসীর কবিতা পঞ্চক / শতবর্ষ পরে- বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ৩৫ 


জানুয়ারি-মার্চ - ১৯৯৪ 
রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃঙ্খলা - গৌরী আইয়ুব পৃ: ১ 
রবীন্দ্র অন্বেষণে প্ৰশাস্তচন্দ্ৰ - অভ্র বসু পৃ: ২৮ 
রবীন্দ্র সংগীতে রাগ রাগিণীর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য - সুবোধরঞ্জন রায় পৃ: ৫০ 
কথার কথা - সঞ্জয় মজুমদার পৃ: ৫৮ 
অমল হোম - দেবব্রত পালিত পৃ: ৬১ 
প্রতিবেদন পৃ: ৭৮ 


এপ্রিল-জুন - ১৯৯৪ 

রবীন্দ্র চেতনায় পদ্মা ও পদ্মা প্রকৃতি - আহমদ রফিক পৃ: ১ 

আবৃত্তি চর্চায় রবীন্দ্র সূত্ৰ - উৎপল কুণ্ডু পৃ: ১২ 

রবীন্দ্র প্ৰবন্ধ সাহিত্যে দর্শন ভাবনা - শিবানী মুখোপাধ্যায় পৃ: ৪১ 

পূৰ্ববঙ্গে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা - উৎপল চৌধুরী পৃ: ৫৯ 

ঢাকায় রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন পৃ: ৬৩ 

প্রতিবেদন পৃ: ৬৮ 

একটি কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৭২ 
জুলাই-সেস্টেম্বর - ১৯৯৪ 

সম্পাদকীয় - flyleautf 

জাপানে বাংলা সাহিত্যচৰ্চা - কাজুও আজুমা পৃ: ১ 

নৃত্যের আঙ্গিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত - মৃদুচ্ছন্দা পালিত পৃ: ১৭ 

প্ৰতিবেদন পৃ: ৩২ 

অধ্যাপক ঝষি কুমার চক্রবর্তী পৃ: ৪১ 
অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯৪ 

সম্পাদকীয় পৃ: ১ 

পাহাড়, আকাশ, কাল রেবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে) কেবিতা)-হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: ৫ 
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গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ - হরপ্রসাদ মিত্র পৃ: ৬ 

হরপ্রসাদ মিত্র - শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৪ 

শ্রীমতী ফিশারের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ - অরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৯ 
চার কবির লেখনীতে এক বিরহিণীর ছবি - অলক বসু চৌধুরী পৃ: ২৪ 





জানুয়ারি-আর্চ - ১৯৯৫ 


দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) - দেবব্রত পালিত পৃ: ১ 
10104 ও ৷ ব্ৰৰীজ্দ্ৰনাথ - টলিল রায় পৃ: ৩১ 
চাগ, পৃ: ৬৮ 





এপ্ৰিল-জুন - ১৯৯৫ 


সম্পাদকীয় পৃ: ১ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর (২) - দেবব্রত পালিত পৃ: ৫ 

আমার কটি কথা - সাবিত্ৰী দে পৃ: ৩৫ 

সন্ধ্যা সংগীত ঃ হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে - কুন্তল রুদ্র পৃ: ৩৭ 
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন - সমরেশ্বর বাগচী পৃ: ৫০ 

প্রতিবেদন পৃ: ৭১ 


জুলাই-সেস্টেম্বর - ১৯৯৫ 


সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : নষ্টনীড় থেকে চারুলতা - ধ্ৰুব গুপ্ত পৃ: ১ 
রবীন্দ্র সংগীতে “বীণা” : এক অদ্বৈত সাধনা - তরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৮ 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদ, রদেনস্টাইন এবং এক অখ্যাত বাঙালী 


তরুণ - রথীন মিত্র পৃ: ১৫ 


রূপকথার সওয়ার রবীন্দ্রনাথ - সুমিতা দাস পৃ: ২৩ 
ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়ের স্মরণে - রমা চক্রবর্তী পৃ: ৩৩ 
আমার অন্তিম ইচ্ছাপত্ৰ - প্রবোধচন্দ্র সেন পৃ: ৩৯ 

প্রতিবেদন পৃ: ৪৭ 





অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫ 


রবীন্দ্রনাথকে লেখা হেমন্তবালা দেবীর একটি চিঠি পৃ: ১ 
রবীন্দন্দ্রাথের ধর্ম ও দর্শন চিন্তা - অমলেন্দু চক্রবর্তী পৃ: ১০ 
রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটকের অভিনয় - সিডনি-ফিক্কষেলস্টেইন [অনুবাদ ও 


টিকা - রবিন পাল] পৃ: ২৪ 
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রবীন্দ্র-প্রিয় অক্ষয় চন্দ্র - হভা চৌধুরী পৃ: ৩০ 

রবীন্দ্র ছোটগলের পাঠক - আজি হতে শতবর্ষ আগে - অভ্র বসু পৃ: ৪২ 
স্মরণ : কানাই সামন্ত (১৯০৪-১৯৯৫) - অনাথনাথ দাস পৃ: ৬০ 
প্রতিবেদন - প্র: ৬৪ 


জানুয়ারি-মার্চ - ১৯৯৬ 
সম্পাদকের কথা পৃ: ১ 
“ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের অভিনব রস-ভারতী - অভিনব শুপ্ত পৃ: ২ 
কি ভাবে বাঁচব - শুভ্রা শীল পৃ: ১৬ 
রবীন্দ্রনাথের নিজ জমিদারীতে পল্লীসংস্কার - সাবিত্রী দে পৃ: ৩৫ 
রবীন্দ্র সংগীতে বিদেশী সুরের প্রভাব - সলিলচন্দ্র ঘোষ পৃ: ৫৫ 
ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন - আশ্রমিক পৃ: ৬৬ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হেন্দ্রজিৎ) - বিশ্বজিৎ রায় পৃ: ৬৯ 
প্রতিবেদন পৃ: ৭২ 


এপ্ৰিল-জুন - ১৯৯৬ 
রবীন্দ্র কথা-সাহিত্যে নরনারী সম্পর্কে - রফিক উল্লাহ খান পৃ: ১ 
রবীন্দ্র কথা-সাহিত্যে নরনারী সম্পর্ক - জুবাইদা গুলশান আরা পৃ: ১৭ 
রবীন্দ্র মননে নারী - মৃদুচ্ছন্দা পালিত পৃ: ২৮ 
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে ও মননে নারী : সৃষ্টি প্রসঙ্গ - প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত 


পৃ: ৪৬ 
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনা - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ৬৯ 
প্রস্থ পরিচয় - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৯০ 
প্রতিবেদন পৃ: ৯৪ 


জুলাই-সেপ্টেম্বর - ১৯৯৬ 
আমাদের বাচ্চু - অমিতাভ চৌধুরী পৃ: ১ 
রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ - বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য পৃ: ৪ 
“আমি শুনব ধ্বনি কানে / আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে । 
সেই ধ্বনিতে চিত্ত বীণার / তার বাধিব বারে বারে”-  নরেন্দ্রকুমার মিত্র পৃ: ২৪ 
প্রতিবেদন পৃ: ৩৫ 
অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯৬ 
সম্পাদকের কথা - ১ 
‘শেষ বসন্ত’ : ঝরা ফুলের ট্র্যাজেডি - তরুণ মুখোপাধ্যায় পূ: ৩ 
ক্ষণিকার গান - উদ্বোধন" - প্রবীর সরকার পৃ: ১৩ 
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আফ্ৰিকা - অভ্ৰ বসু পৃ: ১৯ 
দেবতার গ্রাস ও ম্পির্জন - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৩২ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৫ 


জানুয়ারি-মার্চ - ১৯৯৭ 
অনন্তের পথ চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী - প্ৰফুল্ল চক্রবর্তী পৃ: ১ 
রবীন্দ্রনাথের দুটি নিশীথের গান - সুবোধ রঞ্জন রায় পৃ: ১৭ 
তোমার সুরের ধারা - অঞ্জলি ভদ্র পৃ: ২২ 
“ভাবরসের জলাশয়’ ও “পোলিটিকসের শুকনো ভাঙা” - অলক রঞ্জন বসু 
চৌধুরী পৃ: ২৭ 
পুস্তক পরিচয় - জয়ন্তী রায় পৃ: ৪২ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৬ 
এপ্রিল-জুন - ১৯৯৭ 
‘চঞ্চলা’ ও ‘বলাকা’ কবিতা দুটির আলোচনা - দেবদাস জোয়ারদার পৃ: ১ 
“অহল্যার প্রতি’ - প্রশাক্তকুমার দাশগুপ্ত পৃ: ২৪ 
[ংলার নবজাগরণ ও ঠাকুর বাড়ীর চার প্ৰতিনিধি - মৃদুচ্ছন্দা পালিত পৃ: ৪০ 
প্রতিবেদন পৃ: ৫৫ 
জুলাই-সেপ্টেম্বর - ১৯৯৭ 
বাংলার নারী জাগরণ ও ঠাকুর বাড়ীর চার প্রতিনিধি - মুদুচ্ছন্দা পালিত পৃ: ১ 
বাংলা শিশুশিক্ষার প্রাথমিক সহজ পাঠ - অভিনব গুপ্ত পৃ: ১৫ 
রাণী দি - অমিতাভ চৌধুরী পৃ: ৩২ 
প্রতিবেদন পৃ: ৩৭ 


অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯৭ 

সম্পাদকীয় পৃ: ১ 

ইংরাজী কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতার প্রভাব - চঞ্চল কুমার ব্ৰহ্ম পৃ: ৫ 
রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্ক - অভ্র বসু পৃ: ২২ 








পুস্তক পরিচয় - আহমদ রফিকের “রবীন্দ্রনাথের চিত্ৰশিল্প” - সত্যজিৎ 
চৌধুরী পৃ: ৪৩ 

প্রতিবেদন পৃ: ৫৫ 
জানুয়ারি-মার্চ - ১৯৯৮ 

দেবদাস জোয়ারদার - উৎপল চৌধুরী (25155) 

সম্পাদকীয় পৃ: ১ 


[ ৫৯ ] 





১৩. ৰ 
বৰলা ৯১৯৯০ 
EEO: 
> শর্ট 
রি 


চু 2৯৮ a 
2 





চীন ও জাপান - শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৪ 

ফুল ঝরুক - ব্রমাপ্রসাদ দে পৃ: ১৬ 

রবীন্দ্রচর্চায় কেন্দ্রানুগ দেবদাস - অরুণকুমার বসু পৃ: ১৭ 
তার সন্ধান কোথায়, কোথায় সান্ত্বনা? - মঞ্জুলা বসু পৃ: ২২ 
অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদারের দুটি চিঠি পৃ: ২৭ 

আমার বাবা - দেবদত্ত জোয়ারদার পৃ: ৩১ 

গানের ঝরণাতলায় : এই প্রজন্ম - মৌসুমী পাল পৃ: ৩৫ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৫ 

দেবদাস জোয়ারদার স্মরণ সভা পৃ: ৫৩ 





টি রানার লা 

ব্ৰাহ্সসমাজ ও রবীন্দ্রনাথ - দেবব্রত পালিত পৃ: ১ 
প্রয়াণলেখ - সাবিত্রী কৃষ্ণান - মঞ্জুলা বসু পৃ: ৪৪ 
জয়ন্তী রায় - সলিল চন্দ্র ঘোষ পৃ: ৫৯ 





প্রতিবেদন পূ: ৬০ 

সম্পাদকীয় পৃ: ৭১ 
জুলাই-সেস্টেম্বর - ১৯৯৮ 

ভাবরসের জলাশয় ও পোলিটিকসের শুকনো ডাঙা - অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 
পূ: ১ 

বিশ্বালোক - অভ্র বসু পৃ: ১৬ 

একটি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় - সেকাল ও একাল - অরুণ কুমার বসু পৃ: ২৪ 


প্রয়াণলেখ - গৌরী আইয়ুব - অমিতা চক্রবর্তী ও শ্যামশ্রীলাল পৃ: ৪২ 
গ্রন্থ পরিচিতি - পিনাকী ভাদুড়ী, অরুণ বসু পৃ: ৪৮, ৪৯-৫৫ 
প্রতিবেদন পৃ: ৫৬ 

সম্পাদকীয় পৃ: ৬২ 


অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯৮ 
বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ - প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত পৃ: ১ 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা ও সমাজ চেতনা - চিত্তব্রত পালিত পৃ: ২৪ 
বিবিধ “ভারতীদর ধর্মযুদ্ধ প্রসঙ্গে (মতামত) - অরুণকুমার বসু পৃ: ২৮ 
গ্ৰন্থ পরিচিতি - রঞ্জিত সেন, অরুণ কুমার বসু পৃ: ৩৪, ৩৮ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪১ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৫০ 
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জানুয়ারি-মার্চ - ১৯৯৯ 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্ৰথম পর্ব - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১ 
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও রবীন্দ্রনাথ - অরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ২২ 
মেঘমন্লারে.......পথ ভুলিবার খেলা - প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী = ৩৩ 
দর্শকের চোখে - ৪৫ 
প্রতিবেদন - ৪৭ 
সম্পাদকীয় - ৫৬ 


এপ্রিল-জুন - ১৯৯৯ 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথমপর্ব ২) _অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১ 
কাব্যাদর্শে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ - আশিস চক্রবর্তী পৃ: ২৬ 
রবীন্দ্রনাথের জাতীয় চেতনা - সুগতা সেন পৃ: ৪১ 
পুস্তক পরিচয় - রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর - আহমদ রফিক (সাহিত্য প্রকাশ, 
ঢাকা) আলোচক - অরুণ বসু পৃ: ৫৫ 
রবীন্দ্রনাথ : সর্ব প্রথমোদ্যম - অতুল কুমার দাস ডেথক প্রকাশনী) 
আলোচক - পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৫৮ 
প্রতিবেদন পৃ: ৬০ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৬৭ 
জুলাই-সেপ্টেম্বর - ১৯৯৯ 
নারীমুক্তি ভাবনায় রবীন্দ্র সাহিত্যের জগৎ - বাসন্তী মুখোপাধ্যায় পৃ: ১ 
রবীন্দ্র জীবনে period of darkness - প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত পৃ: ২১ 
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য - বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ: ৪১ 
পুস্তক পরিচয় - মরমিয়া ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ - বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
আলোচক - মানসী দাশগুপ্ত পৃ: ৬৩ 
শিল্পের গল্প - দিনকর কৌশিক। আলোচক - মৃদুচ্ছন্দা পালিত 
প্ৰতিবেদন - ৭০ 
সম্পাদকীয় - ৭৯ 








অক্টোবর-ডিসেম্বর - ১৯৯৯ 
উত্তর প্রদেশ ও রবীন্দ্রনাথ - সুশান্ত নাগ পৃ: ১ 
সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা - ভবতোব দত্ত পৃ: ২০ 
মৈত্ৰেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব ও খেলাঘর - উমা দাশগুপ্ত পৃ: ৪৪ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৬ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৫০ 
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জানুয়ারি-মর্চ, এপ্রিল-জুন ২০০০ যুগ্মসংখ্যা 


(শৈলজারঞ্জন মজুমদার শতবৰ্ষপূৰ্তি) 
রবীন্দ্রসংগীত যার যাত্রাপথের আনন্দ গান পৃ: ৫ 
পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৭ 

শলজারঞ্জনের নির্বাচিত রচনা সংকলন 

-- রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে গাইতে হবে পৃ: ৮ 
-- রবীন্দ্র সংগীত পাঠক্রম পৃ: ১২ 

- রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষাপ্রসঙ্গ পৃ: ১৫ 

-- রবীন্দ্র সংগীতে চির সুন্দরের নিত্য আনাগোনা পৃ: ২৪ 
- জনকে রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৮ 

-_ ররবীন্দ্রসংগীতে এতিহ্য পৃ: ৩৮. 

_ রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও শিক্ষা পৃ: ৪৪ 

-_ রবীন্দ্র সংগীতের মর্মলোকে পৃ: ৬২ 

-- নিরাভরণ রবীন্দ্র সংগীত পৃ: ৭১ 

_ সুরের শুরুর সান্নিধ্যে পৃ: ৭৫ 





সাক্ষাশুকার- 


যখন প্ৰিয়তম বলি এবং ... পৃ: ৮৩ 
মুখোমুখি পৃ: ৯৫ 

রবীন্দ্রসংগীত ও শৈলজারঞ্জন পূ: ১০০ 
শৈলজারঞ্জন প্রসঙ্গে পৃ: ১০৮ 


রবীন্দ্রসংগীতে মন্ত্রানুষঙ্গ : পত্রবিনিময় পৃ: ১০৯ 

নির্বাচিত তথ্যপঞ্জি - সংকলন : মৌসুমী পাল 
শৈলজারঞ্জন রচিত গ্রন্থ পৃ: ১১৫ 

শৈলজারঞ্জনের রচনাসমুহ (বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত) 
শৈলজারঞ্রন সম্পর্কিত রচনাসমূহ পৃ: ১১৫ 


সঙ্গীতের স্বরলিপির তালিকা-_ 
সংকলন : "তপজ্ৰী দাস পূ: ১১৭ 
শৈলজারঞ্জনের জীবনপঞ্জি পৃ: ১২৮ 
শৈলজারঞ্জন গীত, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র ভারতী সংগ্ৰহ পৃ: ১২৯ 
শিক্ষক শৈলজারণপ্জন : শুণিজনের মতামত পৃ: ১৩০ 
শৈলজারঞ্জনকে যেমন দেখেছি ও দেখছি - মেনকা ঠাকুর পৃ: ১৩২ 
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একনিষ্ঠ শিক্ষক শৈলজারঞ্জন - নীলিমা সেন পৃ: ১৩৫ 

রসের প্রবাহ যেথা মেশে - খতীশ চক্রবর্তী পৃ: ১৩৭ 

শ্ৰেষ্ঠ মানুষ ও শিক্ষক - অরবিন্দ বিশ্বাস পৃ: ১৪৪ 

আচার্য শৈলজারঞ্জন - অনম্তকুমার চক্রবর্তী পৃ: ১৪৮ 

ওগো কর্ণধার, তোমায় করি নমস্কার - বুলবুল সেনগুপ্ত পৃ: ১৫৫ 
রবীন্দ্রগীতি তীর্থের খাত্বিক গুরু শৈলজারঞ্জন - তপশ্রী দাস পৃ: ১৬৩ 
স্মরণ লিপি : শৈলজারঞ্জন - পূরবী বসু পৃ: ১৭২ 

প্রতিবেদন পৃ: ১৭৪ 

সম্পাদকীয় পৃ: ১৮০ 


জুলাই-সেস্টেম্বর ২০০০ 
ডত্তর প্রদেশ ও রবীন্দ্রনাথ - সুশাস্ত নাগ পৃ: ১ 
বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস - প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত পৃ: ১৪ 
রবীন্দ্ররচনায় “পল্লী পরিচয়ের-অন্তরঙ্গতা” - অরুণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ২২ 
পুস্তক পরিচয়, অরুণ বসু পৃ: ২৮ 
পিনাকী ভাদুড়ী পৃ: ৩২ 


প্রতিবেদন পৃ: ৩৫ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৪৫ 
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০ 
রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃতানুশীলন - কল্যাণীশংকর ঘটক পৃ: ৩ 


অচলায়তন ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া - মিতা মুন্সী পৃ: ১৯ 
রবীন্দ্র চিন্তায় সমাজভাবনা - জয়ন্তী রায় পৃঃ ২৮ 
পুস্তক পরিচয় - মঞ্জুলা বসু পৃ: ৩৫ 
অক্ষণ কুমার বসু পৃ: ৪০ 
অভ্র বসু পৃ: ৪১ 
প্রতিবেদন পৃ: ৪৬ 
সম্পাদকীয় পৃ: ৫৩ 
রবীন্দ্রভাবনার অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাসমূহ 
জিসেম্বর ১৯৮৭ 
শতবর্ষের আলোকে সস্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯৮৬) পৃ: ১ 
সন্তোষ চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ৭ 
সম্তোষচন্দ্রের চিঠি : 
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মা যুগল মোহিনী দেবীকে লেখা পৃ: ৫৬ 
সরোজ চন্দ্র মজুমদার (ভোলা)কে লেখা পূ: ৬৪ 
রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা পৃ: ৬৬ 

রখীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পৃ: ৬৮ 

মীরা দেবীকে লেখা পৃ: ৬৯ 

শমীন্দ্ৰনাথ ঠাকুরকে লেখা ৭১ 


রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি পৃ: ৭৩ 

সন্তোষচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি রচনা পৃ: ৭৫-৮৮ 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

1৮2০০ F Seymour 





সাঁওতালি গান পূ: ১০ 

হজরত্‌ মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা পৃ: ১১৩ 
উর্বরতা পৃ: ১৫৪ 

ব্যাকটিরিয়া পৃ: ১৫৯ 


শতবর্ষের শ্ৰদ্ধাঞ্জলি : নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃ: ১৭৫ 
সন্তোষ চন্দ্রকে - সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১৭৯ 


নন্দলাল বসু সংখ্যা 
নভেম্বর ১৯৮৪ 
শিল্প ও সামাজিক মূল্যবোধ - কৃষ্ণ কৃপালনি পৃ: ১ 
আমাদের মাষ্টারমশাই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু - অনুকণা খাস্তগীর পৃ: ১৭ 
নন্দলাল বসু - শিল্পী ও শিক্ষক - কে. জি. সুব্রন্মানিয়ম পৃ: ২৭ 
মাস্টারমশাই স্মরণে - রমা চক্রবর্তী পৃ: ৪৯১ 
শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু - বীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মা পৃ: ৫৭ 
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শিল্পী নন্দলাল বসু - কানাই সামন্ত পৃ: ৮০ 
আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল - গৌরী ভঞ্জ পৃ: ৮৭ 
রবীন্দ্র রচনার অলংকরণে নন্দলাল - অভীক দে পৃ: ১২৩ 


স্বরলিপি সংখ্যা 
মার্চ ১৯৮৮ 
বৈতানিক ও টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট আয়োজিত ২৬ ও ২৭ মার্চ অনুষ্তি 
অনুষ্ঠান। সুচনা : সম্পাদক, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট পৃ: ৬ 
সভাপতি দিলীপ কুমার বিশ্বাস পৃ: ৩ 
উদ্বোধনী ভাষণ - শৈলজারঞ্জন মজুমদার পৃ: ৪ 
বীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি : জিজ্ঞাসা = অরুণকুমার বসু পৃ: ৫ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি : সমস্যা - কিরণশশী দে পৃ: ১২ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি : সম্পাদনা ও প্রকাশনার ইতিবৃত্ত - প্রফুল্ল কুমার দাস 
পৃ: ২২ 
স্বরলিপি সংস্কার বিষয়ে ভাবনা - রীণা দাশগুপ্ত পৃ: ৪৭ 
বাল্মীকি প্রতিভা : স্বরলিপি সন্ধানে - তপশ্রী দাস পৃ: ৫৬ 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি : কিছু সমস্যা - আলপনা রায়চৌধুরী পৃ: ৬৯ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি : সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশ, কিছু ভাবনা - সুভাষ 
চৌধুরী পৃ: চ০ক-৮০৮চ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত, সঙ্গীত ও স্বরলিপি - সিতাংশু রায় পৃ: ৮১ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তার স্বরলিপি বিষয়ে ভাষণ - শাস্তিদেব ঘোষ পৃ: ৯২ 
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পৃ: ১০০ 


দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা 
দিনেন্দ্রনাথ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১ 
দিনেন্দ্র রচনাবলীর ভূমিকা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৩ 
উৎসর্গ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৪ 
আশীর্বাদ--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৫ 
চিঠি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৬ 
জন্মদিনের চিঠি-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১১ 
রবীন্দ্র পত্রগুচ্ছ পৃ: ১২ 
দিনেন্দ্রনাথের চিঠি পৃ: ২৫ 
দিনেন্দ্রনাথ : জীবন ও সাধনা - বারিদবরণ ঘোষ পৃ: ৩৭ 
উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ - শ্রমথনাথ বিশী পৃ: ৫১ 
দিনেন্দ্র স্মৃতি বাসরে - জসীম উদ্দীন পৃ: ৫৮ 
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দিনেন্দ্ৰনাথের সঙ্গীত শিক্ষণ পদ্ধতি - পঙ্কজ কুমার মল্লিক পৃ: ৬১ 

কাছের মানুষ দিনদা - রমা চক্ৰবৰ্তী পৃ: ৬৪ অমলা রায়চৌধুরী পৃ: ৭০ 

দিনেন্দ্র স্মৃতি - কিরণশশী দে পৃ: ৭৩ 

রবীন্দ্রসংগীত সংরক্ষণে দিনেন্দ্ৰনাথের ভূমিকা ও স্বরলিপি বিষয়ক চিন্তা - 
নরেন্দ্র কুমার মিত্ৰ পৃ: ৮২ 

রবীন্দ্র সঙ্গীত - দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর পৃ: ৯৯ 

সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ - দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১০৩ 

বীণ - দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ১০৬ 

দিনেন্দ্রনাথের শেষ কটি দিন - অমিতা ঠাকুর পৃ: ১৪৯ 

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবাৰ্ষিকী উৎসব পৃ: ১৫৫ 


[দিলেন্দ্রসংস্যাটি রবীন্দ্রভাবনার কোনো সংখ্যা নয়, এটি একটি স্বতন্ত্র প্রকাশনা । 


তবু এটিকে রবীন্দ্রভাবনার অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাশুলির পরিপূরক হিসেবে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।] 
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নানীজন্‌াতোলৌমটাপ্ৰাজোল্ৰ দূর নূর শেষেরটি পৃষ্ঠা] 

অচলায়তন ও সমকালীন প্ৰতিক্ৰিয়া - মিতা মুন্সী ২০০০।৪।১৯ 

অচিজ্ঞকুমার ও শৈলজারঞ্জন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ৭৬।১।৭ 

অতিথি (কবিতা) - ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো স্মরণে রবীন্দ্রনাথ ৭৯।১।৩ 

অধরা মাধুরী : রবীন্দ্রনাথ ও শেলী -- সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১।৪-৫।৬৬ 

অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা_ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য পুস্তক বিপণী) আলোচক- প্রণতি 
মুখোপাধ্যায় ৭৫।১১-১২।৬১ 

অমিত না অমিত + অ ৭৯৬৫৯ 

অরণ্যদেবতা শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে ১৩৪৫ সালে ১৭ই 
ভাদ্র রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ ৮০।৬।৭৩ 

অরবিন্দ সংশোধিত ইংরাজী নিষ্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সমরেশ্বর বাগচী 
৭৬।২-৩।১০ 

অহ্ল্যার প্রতি - প্রশান্ত দাশগুপ্ত ৯৭।২।২৪ 

আকাশবাণী ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫1৫1৩৪ 

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম - দিলীপ রায় 
৭৬1১৬ 

আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ এখনো অনন্য ৭৭।১০1১০৩ 

আফ্রিকা -_ অভ্র বসু ৯৬৪১৯ 

আরো রবীন্দ্রনাথ কেন। ৭৫৩-৪1৯ 

আশীর্বাদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর €িনেন্দ্রনাথ বিশেষ 

ত্য্যা) পৃ: ৫ 

ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ - মৃদুচ্ছন্দা পালিত। (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট) 
আলোচক - রঞ্জিত সেন ৯৮1৪ 1৩৪ 

ইস্পাত নগরীতে রবীন্দ্রচর্চার নতুন ধারা - জয়ন্তী রায় ৮৪।২-৩1৫৪ 

ইংরাজী কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতার প্রভাব - চঞ্চল কুমার ব্ৰহ্মা 
৯৭৪1৫ 

উইলিয়াম পিয়ার্সন বন্ধুবরেধু - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০1৪৭৯ 

উত্তর প্রদেশ ও রবীন্দ্রনাথ - সুশান্ত নাগ ৯৯1৪।১, ২০০০1৩।১ 

উদ্তট কবিতা : রবীন্দ্র কবিতা ও সুকুমার রায় - সুশান্ত চৌধুরী ৮৮1৭1১৪৭ 

উশ্টোরথের দিনে রবীন্দ্রনাথ - শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য ৮২।৭-৮ 1৭৫ 

নিয়া লোমেমানানেৱ ভালোর): = অনীমানাথ রানে নিলোমনাগ নিপেৱ 

ংখ্যা) পৃ: ৪ 
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এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ ৭৬ ।৫৷৩৪ 

এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার ৭৮1৫ [৬৬ 

একটি কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা - পিনাকী ভাদুড়ী ৯৪।২।৭২ 

একটি নতুন প্রস্তাব : ৩০শে জুন রবীন্দ্রকাব্য পাঠ দিবস ৮৫।১।৩ 

একটি নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথকে জড়ানোর চেষ্টা - অমল সেনগুপ্ত ৯১।৫।১১৪ 

একটি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় : একাল ও সেকাল - অরুণ কুমার বসু ৯৮1৩ ।২ 

একটি স্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ও পঙ্কজ মল্লিক - মৈত্ৰেয়ী দেবী ৮৪ ৷২-৩ 1৩৩ 

একাল ও সেকাল (মানসী) - হরপ্রসাদ মিত্র ৯৩।৩।৬০ 

একুশ শতকে রবীন্দ্র কবিতা - দেবদাস জোয়ারদার ৮৬।১০-১১।১১১ 

এগুরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব - রবীন্দ্রনাথ ৭৬1১।১ 

ওবারঅস্বর গাউ ও প্যাশন প্লে: শিশুতীর্থের পূর্বকথা - সুশান্ত নাগ ৭৭1৪ 1২৮ 

কবি ও মহাবিপ্রবী - সমীর রায়চৌধুরী ৯২।২।৩২ 

কবি সন্দর্শনে ১৯৩৯ সালে - ননীভূষণ দাশগুপ্ত ৮৩1৯-১০।১৬৩ 

কবিতা সৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্র চিত্সর আদি পর্ব - হরপ্রসাদ মিত্র ৯২।২।১৮ 

কবির জীব কালের স্বরলিপি অবিকৃত চাই ৭৬।৭।৫১ 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র বিষয়ক গবেষণা ৭৫1৩-৪। ৭৫1৫1১৯ 

কড়ি ও কোমলের শতবাৰ্ষিকী ৮৭।১ 1২১ 

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০1৪ ৭৯ 

কাব্যাদর্শে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ - আশিস চক্রবর্তী ৯৯।২।২৬ 

কারাগার কণ্ঠরোধ ও রবীন্দ্রনাথ - ডঃ দিলীপ মজুমদার (জে. এন. চক্রবর্তী এণ্ড 
২) আলোচক - কাবেরী রায় ৮৬।৪-৫।৯৮ 

কালীঘাটে জীববলি : রামচন্দ্র শর্মার প্রায়োপবেশন (রবীন্দ্র হীরেন্দ্র পত্রাবলী) 

৯৭1৭ 1৮১ 

কৃষক শ্রমিক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা - সমরেশ্বর বাগচী ৮২।৬।৭০ 

কোরক শারদীয় ১৩৯৮ : বিদেশে রবীন্দ্রচ্চা - পিনাকী ভাদুডী ৯২।১।৩৯ 

ক্ষণিকার গান : উদ্বোধন - প্রবীর সরকার ৯৬।৪।১৩ 

'ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের অভিনব রসভারতী - অভিনব গুপ্ত ৯৬।১।২ 

ধ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে - শ্রী সৌরীন্দ্র মিত্র আনন্দ পাবলিশার্স) ৭৮1৬ ।৬৬ 

খেলাঘর আস্রকুঞ্জে রবীন্দরস্রণ - কিশোর কুমার বিশ্বাস ৮০1৪-৫ 1৩৯ 

গত বারো বছরে রবীন্দ্রচর্চার অগ্রগতি ৭৭1২।১২ 

গদ্য নাটকের গান আলোচনা ৭৫1৩-৪।১১ 

গল্পগুচ্হের রবীন্দ্রনাথ- হরপ্রসাদ মিত্র ৯৪ ।৪ ।৬ 

গীতবিতান : কালানুক্ৰমিক সুচী - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ৬।২-৩।৩০ 

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে ৯০1৮-৯-১০1১৩২ 
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গুরুদেব ৮২।১০-১১।১০১ 

‘গৃহপ্রৰবেশ’ নাটক পাঠ ৮২।৪-৫।৬১ ও ৮২৬৭২ 

“গোরা” উপন্যাসের দেশকাল - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ৯২৩1৫ 

গ্রন্থ আলোচনা সভা - র্যাডিচি কৃত রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গ ৮৫।১১- 
১২1৩৪৭ 

‘চঞ্চলা’ কবিতার আলোচনা - দেবদাস জোয়ারদার ৯৭।২।১ 

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ - সমরেশ্বর বাগচী সংকলিত 

৭৭।১১।৷১০৭ 

চাইনে হতে নব বঙ্গে নবযুগের চালক - অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী ৯২৩ ।২৫ 

চিঠিপত্র ১৭ - রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্ৰাবলী (দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্ৰ, তার জ্যেষ্ঠা কন্যা 
মীরা চৌধুরীকে লিখিত) আলোচক - অভ্র বসু, ২০০০1৪৪১ 

চিঠি (দিনেন্দ্রনাথের উদ্দেশে) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ 
সংখ্যা) পৃ: ৬ 

চীন ও জাপান - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৮১1৪ 

চীনে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ - মঞ্জুলা বসু ৮২।৬।৬৮ 

জনকণঠে রবীন্দ্রনাথ - শৈলজারঞ্জন মজুমদার ২০০০।১-২।২৮ 

জমিদার রবীন্দ্রনাথ - অমিতাভ চৌধুরী (বিশ্বভারতী) ৭৬।১১-১২1৭৭ 

জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংসদে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ ৭৭1৪ 1৫৬ 

জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ ৮৭1৩।১৭, ৮৪1৪-৫ 1৬৫ 

(পাটনায় বাংলায় একাডেমীর সেমিনার) ৮৪ 1৮-৯।১৩৯ 

জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চা - কাজুও আজুমা ৯৪ 1৩1১ 

জাপানে ভারতরত্ু, বাংলা ও রবীন্দ্রচর্চা ৮৯।১২।২৩৫ 

জামসেদপুরে টেগোর সোসাইটির ৩য় রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন ৮৭।২।২৫ 

জার্মান ফিল্মে রবীন্দ্রনাথ ৮৭।১০।২৪২ 

জার্মান যুবক যুবতীর বিয়ের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ৮৪1১।১৬ 

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের Nationalis5দে-এর সমাদর - প্রণবেন্দ্র নাথ ঘোষ 
৮৯1১১ ২১৩ 

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫1৮।৪১ 

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ - নীরদ রায় ৭৬1৪ 1২২ 

'ঝান্সীর রাণী” 2 রবীন্দ্রনাথের প্রথম এতিহাসিক প্রবন্ধ - মৃদুচ্ছন্দা পালিত 
৮৯1৮ 1১৬৫ 

টেগোর সোসাইটি অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন - একটি নতুন রবীন্দ্র সংখ্যা 
৮৭১১ ।২৬২ 











৷ - দেবদাস জোয়ারদার ৯৩1১।৯ 
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ডাকটিকিট : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম - পিনাকী ভাদুড়ী ৭৮।৩।১১ 

ডাটিংটন হলে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব ৭৬।১১-১২।৭৬ 

ডার্মস্টার্টে রবীন্দ্রনাথ - অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮৮।১০-১১।২০৮, ৮৯৩৩৭ 

ঢাকায় রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন ৯৪।২।৬৩ 

তেরোশো একাশি সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থ তালিকার সংকলন - 
অশোক কুণ্ডু ৭৫1৩-৪।১৪ 

তোমার সৃষ্টির পথ : রবীন্দ্র কবিতার চিত্ৰকল্প : উৎস সৃষ্টি অনুবৃত্তি - দেবদাস 
জোয়ারদার €টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট) আলোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় 
৮৯ ।৯-১০ ।২৩৫ 

ত্রিপুরার লালুকর্তা ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫।১১-১২।৫৮ 

ত্রিপুরার রবীন্দ্র জন্মোৎসব ৯০।৭ 1১২৪ 

দক্ষিণী আশ্রমকন্যা ও রবীন্দ্রনাথের গান ৮৫1৪-৫ 1৯৫ 

দর্শকের চোখে : আলোক ধ্বনিতে - নবজাগরণ, ঠাকুরবাড়ী, রবীন্দ্রনাথ - 
পিনাকী ভাদুড়ী ৯৯১৪৫ 
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কী ৮৬1৮ ।১৫০ 
রা Sant ভাবা আইৰণ মক সি ৭৫।৫।১৭ 
‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র বিষয়ক রচনার তালিকা - কাকলি ঘোষ 
৭৫ ।১।৪ 
“দেবতার গ্ৰাস’ ও ‘বিসৰ্জন’ - পিনাকী ভাদুড়ী ৯৬ ।৪ ৷৩২ 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল ও রবীন্দ্রনাথ প্ৰসঙ্গে দিলীপকুমার ৭৬।১।৭ _ 
দিনেন্দ্ৰনাথ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮১।৮।১০৭, (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা) 


দিনেন্দ্ৰ রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৮৩1৪-৫।৪৯, (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশেষ সংখ্যা) 

ধর্ম ও জড়তা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৩।২।১ 

নটরাজ খ্তুরঙ্গশালা - রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী গ্রহন বিভাগ) আলোচক - প্ৰণতি 





মুখোপাধ্যায় ৭৫1২৪ 
নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনে প্ৰকাশিত রবীন্দ্র বিষয়ক রচনা - আভা নাথ ৭৭1৪ 1৩২ 
নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ - সুবোধরঞ্জন রায় ৯৫1১ 1৩১ 
নলিনীকান্ডের রবীন্দ্রনাথ - সুভাষ ঘোষাল ৯১।১।১১ 
নানা ভাষায় রবীন্দ্রচর্চা - রাম বহাল তেওয়ারী ৮৯।৯-১০।১৮১ 
নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ - সোমেন্দ্রনাথ বসু (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট) 
আলোচক - সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় ৮৬1১১।২০২ 
নারীমুক্তি ভাবনায় রবীন্দ্র সাহিত্যের জগৎ বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ৯৯।৩।১ 
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নির্জেট শীর্ষ সম্মেলন ও রবীন্দ্রনাথ ৮৩ 1৩1৬০ 

“নিরুদ্দেশ যাত্ৰা’ সোনার তরী) - হরশ্রসাদ মিত্র ৯৩।৩।৬০ 

নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ - জয়ন্তী রায় (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট) 

আলোচক - খাষি কুমার চক্রবর্তী ৭৫।১২।১১ 

নৌকাডুবির চিত্ররূপ ৮০।২।১১ 

পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র চলচ্চিত্র ৭৫1৫1২২ 

পরদেশী (কবিতা) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০1৭ 1৭৫ 

পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মোর্কসিজমের গোরস্থান।। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প) - 
নিত্যপ্রিয় ঘোষ৭৭।১।৭ 

পত্রপুটের হিন্দি অনুবাদ - সরযু তেওয়ারী সোহিত্য একাডেমী) আলোচক - 
পিনাকী ভাদুড়ী ৯৮৩৪৮ 

পর্তুগীজ রবীন্দ্রনাথ । স্বরাজ্যদলের পত্রিকা ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (একটি খবর) 
৮১1১৩০-১১।১৩০ 

পলিটিক্সের ধুলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ - অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী আলোচক - মঞ্জুলা 
বসু ২০০০৪ ৩৫ 

পুরানো মুসলমান সম্পাদক সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৮০।২।১৫, 
৮০ 1৩ ।২৬ 

পূৰ্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ - চিত্ৰিতা দেবী । সেমিত সরকার, এম. সি. সরকার 
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আমাদের গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন 
উপাচার্যের আমলে সেখানে যে দুর্নীতি ঘটেছে, সেবিষয়ে ইঙ্গিত 
দিয়েছিলাম ৷ সম্প্রতি তার সত্যতা সকলের গোচরে এসেছে। 

প্রাক্তন উপাচার্য দিলীপকুমার সিংহ গ্রেপ্তার হয়েছেন। যে 
মী যোগ্যতার অভাবে একসময়ে বাতিল হয়েছিলেন, তাকেই 
রা বা রি Senne কামত আঁৰে তাও 
 মার্কশিট দিলীপকমার প্রত্যয়িত করেছেন, জানা গেছে সেগুলি 
সবই জাল। তার সঙ্গে এ প্রার্থীও এখন কারাগারে । এমন অবস্থায় 
ঝানু অপরাধীর মতই দিলীপকুমার হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছেন। 
তিনি ক্রাশ নিচ্ছিলেন কী করে? ছাত্রছাত্রীরাও তো শুঞ্জন 
তোলেনি। 
তার চেয়েও বেশি জটিল। কিন্তু জট খোলা শুরু হয়েছে। 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই আইনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বিচারের বাণীর 
নীরবে নিভৃতে কাদার দিন বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। 

আমরা অপেক্ষা করছি। 
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সমবেত রবীন্্রানুরাগী বৃন্দ, আজকে এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা 
যখন প্রথম আমাকে এই সভায় বজ্তৃতা করতে অনুরোধ করা হল তখন আমি 








ভাবিনি। তাই মনের মধ্যে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল। আমার কুণ্ঠার আরও যে কারণটা 
ছিল তা হল এই যে, যে-মানুষটির স্মরণে আজকের এই বক্ততানুষ্ঠান তিনি 
ছিলেন একাধারে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, সুদক্ষ প্রশাসক এবং মননশীল চিন্তাবিদ । 
কিন্ত এসবের চেয়েও যেটা বড় কথা সেটা হল এই যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
নীতিনিষ্ঠ। শৈবাল গুপ্ত তার কাজকর্মে মধ্যে শুধু দক্ষতারই নয় নীতিবোধেরও 
একটা অত্ন্ত উচ্চ মান ধরে রাখতে পেরেছিলেন। আমার কুষ্ঠা এইজন্যে যে 
তার স্মারক বক্তৃতায় সব বিষয়ে তিনি যে উচ্চ মান আশা করতেন সেখানে 
পৌঁছতে পারব কিনা । আমার তৃতীয় এবং শেষ অনুভূতি হচ্ছে কৃতজ্ঞতার । 
রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের অনুরোধ আমাকে আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা পড়তে এবং গভীরভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছে। 
যার ফলে আমি রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে এমন অনেক চিস্তার সন্ধান পাচ্ছি যা, 
অন্তত আমার কাছে, সময় এবং যুগ পরিবর্তন সত্বেও, এখনো ভীষণ মুল্যবান 
বলে মনে হচ্ছে। আমি তারই কয়েকটা দিক আজ আপনাদের সামনে তুলে 
ধরার চেষ্টা করব। 

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিচারের প্রচেষ্টা তার জীবদ্দশাতেই শুরু 
হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিচার বোধহয় 
প্রথম করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেন। তার বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত 
একটি মুল্যবান প্রবন্ধে ধরা আছে। এটার উল্লেখ আমরা একটু পরেই করব। এ- 
ছাড়াও এই বিষয়ে লিখেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, 
চিন্মোহন সেহানবীশের মত দিকপাল ব্যক্তিরা । অবশ্য এই বিষয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ 
আলোচনা পাওয়া খায় নেপাল মজুমদারের কয়েক খণ্ড বইয়ে । এ-ছাড়াও এই 
প্রসঙ্গে যাদের নাম করতে হয় তাদের মধ্যে আছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য, জয়কুমার 
চট্টোপাধ্যায় এবং জীবেন্দু রায়। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিস্তার একটা পর্ব নিয়ে 
সম্প্রতি বিজলি সরকারেরও একটি মুল্যবান গ্ৰন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই 
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বিষয়ে আমরা সাম্প্ৰতিকতম ন্লেখাটি পেয়েছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 
যেখানে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার 
অনেক কিছুই, বিশেষ করে তার নেশন সম্পর্কে ধারণা আজকের দিনে আর 
যৌক্তিকতার দাবী করতে পারে না। পার্থ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মুখ্যত 
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গুলির উপর ভিত্তি করে। তিনি বলেই দিয়েছেন যে 
রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা উপন্যাসকে তিনি তার আলোচনার মধ্যে আনেননি। 
পার্থর মতো অত্যন্ত প্ৰতিষ্ঠিত এবং প্রতিভাবান সমাজ গবেষক এই যে 
হোক না কেন, মনে হয় তা নিয়ে নতুন বিতর্কের শুরু হবে এবং রবীন্দ্রনাথের 
সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তার আলোচনা এক নতুন মাত্রা পাবে। 

আজ অবশ্য নেশন নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। আজকের আলোচনার 
জন্যে আমি এমন তিনটি বিষয় বেছে নিয়েছি যা নিয়ে স ককালে বিশেষ 
আলোচনা হচ্ছে। এই তিনটি বিষয় হল রাষ্ট্র এবং অরাজনৈতিক সমাজের 
সম্পর্ক বা state and civil society, ক্ষমতা এবং বৈধতার সম্পর্ক বা 
power and legitimacy, এবং উন্নয়ন বিশেষ করে সমাজ ভম্নয়নের অর্থ 
এবং পদ্ধতি বা theory ০of development Particularly social 
development | আমার মনে হয়েছে এই তিনটি বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের লেখা 
আজকের দিনেও অত্যন্ত মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । আর এইসব বিষয়ে 
তার চিন্তা শুধু যে তার প্রবন্ধেই আকার পেয়েছে তা নয় তার অন্যান্য 
সাহিত্যকর্মেও তারা রূপ পেয়েছে। তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
অংশ বিশেষও ব্যবহার করব। তবে এই আলোচনার শেষে বিষয়গুলির উপর 
আলোকপাত হল, না আরও অন্ধকারপাত হল সেটা আপনারা বিচার করবেন। 








বি এ কত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে- 
কথাগুলি বলেছেন সেখান থেকেই আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। প্রবন্ধটি 
লেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালে শচীন্দ্রনাথ সেনের ‘Political philosophy of 
Rabindranath’ পুত্তক প্রসঙ্গে । সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 

“যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ 
মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন 
সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাড়ায় সেটাকে 
প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কারণ অন্য পক্ষের উকিলও সেই দলিলকে 
বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন। কারণ বাছাই করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর 
করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই ৷” 
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তারপরেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “ ব্ল মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা 
সহজ নয়।” তার কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, “বা্ট্রনীতির মতো বিষয়ে 
কোনো বাধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন 
থেকে উৎপন্ন হয়নি-জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে 
তারা গড়ে উঠেছে। সেই সব পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা 
এক্যসূত্র আছে। সেইটাকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন 
অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম 
করে প্রবহমান, সেইটা বিচার করে লেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে 
বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না। সম্শ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে 
পাই।” 

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ তার নিজের রাষ্ট্রচিজ্সর কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমগ্রভাবে অনুভব করার সতর্কবাণী সত্তেও 
আজকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার 
প্রচেষ্টা থেকে আমি বিরত থাকব। কারণ প্রথমত সেটা একটা স্বল্প সীমার 
বক্তৃতায় সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। আর হলেও সেটা আমার সাধ্যের 
বাইরে। দ্বিতীয়ত যে-লেখা যুগোত্রীর্ণ সে-লেখার বিচার উত্তরসূরীরা তাদের 
নিজেদের মতন করেই করবেন, তাদের সমকালীন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
সমকালীন বিচারধারা অনুসরণ করে। এমনকী একই লেখার বিপরীত ব্যাব্যাও 
সেখানে অপ্রয়োজনীয় বা অগ্রাহ্য নয়। কারণ এইভাবেই একটা যুগের মানুষ তার 
উত্তরাধিকারের মুল্যায়ন করে। সুতরাং আজকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
চিন্তাধারা থেকে মাত্র কয়েকটি দিক বেছে নিয়ে আমি রবীন্দ্র এঁতিহ্যের প্রতি 
অবিচার করছি এমনটা আমি মনে করতে পারছি না। অপিচ আমার আলোচনার 
মধ্যে আমি একথাও তুলে ধরার চেষ্টা করব যে এই আপাত বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির 
মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিদ্যমান । 




















ত 

রাজনীতি মুলত রাষ্ট্রকে নিয়ে। কিন্তু এখানে রাষ্ট্র বলতে আমরা কী বুঝব? 
বহু প্ৰতিষ্ঠান নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের একটা বিশেষ চেহারা আমাদের মনে আকা 
আছে। তা নিয়ে বিত্বত আলোচনার এখানে কোন অবকাশ নেই, বোধহয় 
প্ৰয়োজনও নেই। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের সময়ে 
ভিতরটা আদৌ আধুনিক ছিল না, যেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের একটা 
বিশেষ কারণ, যদিও এ-নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেননি। আসলে 
রবীন্দ্রনাথের সময়ে রাজা এবং প্রজা এই বিভাজনের মধ্যেই রাজনীতির 
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DUDE দি ত পৰ মনাই বনৰ নমা ভই HUME আছ" == 
প্রাক-আধুনিক। তাছাড়া ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বও ছিল ব্রিটেনের রাজা-রাণীর 
হাতে । বস্তুত বৃটিশ শাসনের কোনো সময়েই পুরোপুরি আধুনিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে 
গড়ে ওঠেনি। যাকে বলা হত ব্রিটিশ ভারতবর্ষ সেখানেও শাসনব্যবস্থা ছিল 
আধুনিকতা এবং প্রাক-আধুনিকতার এক বিচিত্র মিশ্রণ। 

আমাদের আলোচনায় তাই রাষ্ট্র বুঝতে আমরা ম্যাক্‌স্‌ ওয়েবারকে অনুসরণ 
করে এমন একটি কেন্দ্রের কথা বুঝব যেখানে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে । সেই 
কেন্দ্রকে সংক্ষেপে রাজা বা চrin৷৫€ এই আখ্যা দেওয়া যায়, যার উন্টোদিকে 
রয়েছে প্রজা। তাই এই রাজা প্রজার সম্পর্ক কেমন হবে সেটাকেই আমরা 
রাজনীতির মূল সমস্যা বলে মনে করতে পারি। এবং তখন রবীন্দ্রনাথের অনেক 
ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিস্তার ধারা বুঝতে তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের 
নাটকগুলোর উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল 
এই যে রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাংলাভাষায় সমাজবিদ্যার নিজস্ব কোন ভাষা গড়ে 
ওঠেনি-না রাজনীতির না সমাজতত্বের। তার সময়ে রাজনীতির ভাষা ক্ৰমশ 
গড়ে উঠতে থাকলেও সমাজতর্বের ভাষা গড়ে উঠতে আরও অনেক সময় 
লেগেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আজকের দিনে অনেক জায়গায় কিছুটা 
অতীক্ষ মনে হয়, আর সেই চিন্তাকে আজকের দিনের ভাষায় রূপাস্তরিত করার 
মধ্যে কিছুটা ঝুঁকি থেকেই যায় যা বিতর্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য 

ম্যাকস্‌ ওয়েবার তার লেখায় ক্ষমতা (Power) এবং প্রভূত (2uthority)- 
এর মধ্যে একটা তফাৎ করেছিলেন। আসলে ক্ষমতা তখনই প্রভুত্বের দাবীদার 
হয় যখন ক্ষমতা যাদের ওপর প্রয়োগ করা হয় তারা সেটাকে ন্যায্য বলে মনে 
করে। রাজার হাতে এই যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয় তার প্রথম শর্তই হল 
যে সে ক্ষমতা হবে বৈধ। প্রাকআধুনিক যুগে এই ক্ষমতার বৈধতা আসত 
ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরোহিতের হাত ধরে। কারণ ঈশ্বরই ছিলেন সমস্ত মঙ্গলের 
আধার। আর আজ এই বৈধতা প্রতিফলিত হয় রাজ্যের আইন এবং সেই 
আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ শাসনে । কিন্তু আইন ঈশ্বরের মত স্বয়ন্তু নয়। আইনেরও 
যাচাই হয় আইনোত্তর আর একটা মাপকাঠিতে। যেটা হল সমকালীন ন্যায় এবং 
নীতিবোধ যা জনমানসে সৃষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, যা অস্পষ্ট হলেও কখনও 
অনুপস্থিত নয়। এবং যার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তির বীজ নিহিত থাকে । রাজার 
শাসন বা প্রচলিত আইনের যাচাই-এর কাজটা কখনও থেমে থাকে না। সেটা 
হয় জনমানসে সমাজের দ্বারা সামাজিক নীতিবোধের নিরিখে । যখন সেখানে 
ব্যাঘাত ঘটে তখন প্ৰভুত্ব বৈধতা হারিয়ে শুধুই ক্ষমতার নিলজ্জ প্রকাশ হয়ে 
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আটে ani ক এত বা ওজন ও আতে কাতা অনৈতিকতাকে 
প্রশ্রয় দেওয়া । অর্থাৎ রাজা প্রজা উভয় তরফই তখন একই অন্যায়ের শরিক 
হয়। এক পক্ষের অপরাধ অন্যপক্ষে প্রসারিত হয়। যদি আমরা এই নীতিবোধের 
পিছনে কোন চলমান এবং বিবর্তনশীল মানবকল্যাণের ধারণা খাড়া করি, বা 
তাকে মানবধর্ম হিসাবে দেখি তাহলে নীতি বা ধর্মাবোধের তাণিদেই এই 
অনৈতিক শাসনের প্রতিরোধ করাটা এক অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিশেষ করে নাটকে ক্ষমতা ও বৈধতার এই সংঘাতের 
দিকটা বারবার উচ্চারিত হয়েছে এবং যার তাৎপর্য আজও শেষ হয়ে যায়নি । 
প্রায়শ্চিত্ত’, 'রক্তকরবী* “অচলায়তন' এবং ‘তপতী’-তে আমরা তার প্রমাণ পাই। 

রবীন্দ্রনাথ আরও মনে করেন যে নীতিবিচ্যুত ক্ষমতা হল আত্মবিধ্বংসী ৷ 
কখনও তা নিজের ভারে ভেঙে পড়ে যেমন “রক্তকরবী'তে। যেখানে রাজার 
জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত 
গেল। শক্তির ভার কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে 
তাই বুঝলুম।” শক্তির এই আত্মঘাতের প্রবণতা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় 
ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার কখনও শক্তির নিজের অঙ্গনেই সৃষ্টি হয় 
বিরোধের। যার উদাহরণ আমরা পাই প্প্রায়শ্চিন্ত-এ-যেখানে রাজপুত্র 
ভদয়াদিত্যই হয়ে ওঠেন প্রতাপাদিত্যের বিরোধীপক্ষ, পাই ‘অচলায়তন’ এ 
যেখানে অনুজ পঞ্চক দাদা মহাপঞ্চকের বিপরীত মেরুতে গিয়ে দাড়ান, পাই 
‘তপতী’তে যেখানে রানী নিজেই এবং যুবরাজ নামেন রাজা রণজিতের 
বিরোধিতায়। কখনও বৈধতাবিহীন ক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় তাদের হাতে যাদের 

[তদৃষ্টিতে ক্ষমতাহীন বলে মনে হয়। “মুক্তধারাম্ম তাই মন্ত্রী রণজিৎকে 
বলেন “রাজকার্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় 
তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে ।” সত্যিকারের 
রাজাকে তাই নৈতিকতাকে ক্ষমতার উর্দে স্থান দিতে হবে। ‘ঝণশোধ’-এর রাজা 
বিক্ৰমাদিত্য তাই মন্ত্রীর যুক্তি, যে রাজ্য রাখতে গেলে তাকে ক্রমশই বাড়িয়ে 
যেতে হয় কারণ প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেখানেই নিভে যায়, পুরোপুরি 
বৰ্জন করে বলছেন, “আমি রাজা হতে চাই।...সেই জন্যই তো আমি রাজ্যে 
লোভ করতে চাইনে। কোনো সাম্ৰাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেকেনি-_যে সাম্ৰাজ্য 
যত বড়ই হোক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যিকারের রাজা হতে পেরেছে 
চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল!” “খণশোধ'এর রাজা তাই সন্ন্যাসী হয়ে পথে 
বেরিয়ে পড়েন যাতে ক্ষমতা এবং নৈতিকতার ব্যবধানটা পুরোপুরি মুছে যায়। 

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন রাজা ও প্রজার সম্পর্কের মধ্যে একটা পারস্পরিকতা 
থাকা শ্রয়োজন। দায় দু তরফেরই। কিন্তু বিশেষ দায়টা হল প্রজাদের। কারণ 
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আমাত আমৰ Cunt আৰ মান না সাধ লা কাল মল কা = 
শুধু তাদের দায়িত্বের দাবী মেটাতে অক্ষম হয় তাই নয় তারা মানবধর্মের 
নিরিখেও অপরাধী হয়ে ওঠে কারণ মানবধর্ম এবং মানবসভ্যতা কল্যাণবোধের 
উপরেই বিধৃত। আমার মনে হয় তর্ক সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ রাজা প্রজার সম্পর্কটা 
এইভাবেই দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে আমরা “প্রায়শ্চিত্ত 
নাটক থেকেই শুরু করতে পারি। এই নাটকটি অনেক আগে লেখা “বউ 

রানীর হাট’ উপন্যাসের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। এই দুটি বিশেষণ 
পাশাপাশি ব্যবহার করার কারণ এই যে কাহিনীর মূল কাঠামো বজায় রেখে 
রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েকটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম মূল 
চরিত্র হল ধনঞ্জয় বৈরাগী । ধনঞ্জয় বৈরাগী রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় চরিত্র । শুধু 
তাই নয়, তার চিন্তাধারার বাহকও বটে। এরকমটা বলার কারণ হল আরও 
পনেরো বছর পরে লেখা “মুক্তধারা” নাটকে রবীন্দ্রনাথ আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীকে 
অপরিবর্তিত রেখে । এটা আপতিক বা আলস্যজনিত এমনটা ভাবার কোনো 
কারণ দেখি না, কারণ এই অসাধারণ মানুষটি সারা জীবনে যত লিখেছেন, যে 
কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে তার প্ৰতিলিপি করতেও বোধহয় একটা জীবনে 
কূলোবে না। এখানে আরও একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন! সেটা হল এই 
যে ধনঞ্জয়ের মধ্যে আমরা শুধু অন্যায়ের সহজ এবং নিভাঁক প্রতিরোধ কেন 
প্রয়োজন তার ব্যাখ্যাই পাই না, সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করা উচিত কীভাবে 
তারও ইঙ্গিত পাই। 

প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে আমরা দেখি মাধবপুরের প্রজারা যখন ঝনঞ্জয়কে 
প্রভাপাদিত্যের রাজসভায় একা যেতে না দিয়ে তার সঙ্গ নিল, তখন ধনঞ্জয় 
বলছে রাজ দরবারে গিয়ে কি চাইবিঃ প্রজারা বলছে আমরা রাজপুত্র 
উদয়াদিত্যকে চাইব । তখন ধনঞ্জয় বলছে শুধু রাজপুত্রকে চাইবি, আর কিছু না? 
অর্ধেক রাজত্ব চাইবি না? প্রজারা তার উত্তরে বলছে, “ঠাট্টা করছ ঠাকুর?” তার 
উত্তরে ধনঞ্জয় বলছে ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার । অর্ধেক 
রাজত্ব কি প্রজার নয়? চাইতে দোষ নেইরে, চেয়ে দেখিস। প্রজারা বলছে, যখন 
তাড়া দেবে? তার উত্তরে ধনঞ্জয় বলছে, তখন আবার চাইবি। “তুই কি ভাবিস 
রাজা একলা শোনে? আরও একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন-_ 
শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি 
হয় না। 

ধনপ্তয় আরও বলছে, রাজাকে গিয়ে বলব যে তোমাকে খাজনা দেবো না। 
না।” প্রজারা বলছে রাজা শুনবে না। আর তারই জোর বেশি। সুতরাং জিত 
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হবে রাজার। তখন ধনঞ্জয় বলছে, তত তোদের বুদ্ধি। যে হারে 
তার বুঝি জোর নেই। তার জোর যে একেবারে ঠাকুর পৰ্যন্ত পৌঁছয় তা 
জানিস?” আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিরোধের এই শক্তির উন্মেষের জন্যে প্রার্থনা আরও 
স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে “নৈবেদ্য'র কয়েকটি পংক্তিতে। “তোমার ন্যায়ের 
দণ্ড প্রত্যেকের করে / অর্পণ করেছ নিজে । প্রত্যেকের "পরে / দিয়েছো 
নিজ স্থান। / অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে 
তৃণসম দহে।” 

ধনঞ্জয় চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আহান জানাচ্ছেন ভয় থেকে উত্তরণের-_ 
যে আহান আমরা বারবার পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর গানে । “নৈবেদ্য'র 
কবিতায় পাই, “এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় / দূর করি দাও তুমি সর্ব 
তুচ্ছ ভয় / লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর” । তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন, “চিত্ত যেথা ভয়শুন্য উচ্চ যেথ! শ্শির...ভারতেরে সেই স্বর্গে করো 
জাগরিত।” গানের মাধ্যমে বলছেন, “ভয় হতে তব অভয় মাঝে নৃতন জনম 
দাও হোে”। ‘মুক্তধারা’ নাটকে ধনঞ্জয় গাইছে, “আমি মারের সাগর পাড়ি দেব। 
বিষম ঝড়ের বায়ে / আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।” কিন্ত মারকে মার দিয়ে 
ঠেকালেই ভয় ভাঙে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আরও গভীর, যার ব্যাখ্যা 
আমরা পাই ধনঞ্জয়েরই কথায় । 

প্রজারা যখন ধনঞ্জয়কে বলে যে রাজশ্যালক চক্তপালের মার তো আর সহ্য 
হয় না, তখন ধনঞ্জয় বলে, “ওরে আজও মারকে জিততে পারলি না, আজও 
লাগে?” প্রজারা বলে রাজসভায় ধরে নিয়ে গিয়ে মার যে বড় অপমানের । তার 
উত্তরে ধনঞ্জয় বলে, “তোদের মারকে নিজের কাছে রাখিস নে ; ভিতরে যে 
ঠাকুরটি আছে তার কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।” অসহিষু 
গনেশ সর্দার যখন অনুমতি চায় মার কী জিনিস সেটা চগুপালকে বুঝিয়ে 
দেবার, তখন ধনঞ্জয় জবাব দেয়, “মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস না। 
ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির রাখলে ঢেউ জয় করা 
যায়।” ধনপ্তয় আরও বলে, “মার জিনিসটাকে একেবারে গোড়া ঘেঁসে কোপ 
লাগাও..মাথা তুলে যেদিন বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শেকড় যাবে 
কাটা ।” ধনঞ্জয় চায় না নেতা হয়ে অনুগামীদের বশ্যতা আদায় করতে।। সে চায় 
আত্মপ্রত্যয়ী এবং স্বয়স্তর প্রজা। তাই সে তার অনুগামীদের পরনির্ভর: 
বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। ‘মুক্তধারা'য় শ্রজারা যখন ধনপ্তয়কে 
বলে, তোমার কথা বুঝি না, কিন্তু তোমাকে জানি। তোমাকে ধরেই সকাল 
সকাল তরিয়ে যাব। তখন ধনঞ্জয় তাদের সাবধান করে দিয়ে বলে, “তারপর 
বিকেল যখন হবে তখন দেখবি কৃূলের কাছে এসে তরী ডুবেছে। যে কথাটা 
পাকা সেটা ভিতর থেকে পাকা করে যদি না বুঝিস তো মজবি।” 
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এই প্ৰসঙ্গ শেষ করার আগে আমি আরও একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের 
দৃষ্টি আকৰ্ষণ করতে চাই। আমরা জেনেছি ‘প্রায়শ্চিত্ত’ এবং ‘মুক্তধারা’ দুটি 
নাটকেই ধনঞ্জয় সকল মঙ্গলের প্রতীক এক অদৃশ্য ঠাকুরের উল্লেখ করেছে। তার 
অর্থ কি রবীন্দ্রনাথ অদৃষ্টবাদী। কথাটা আরও এই জন্য ওঠে যে আমরা সবাই 
জানি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ ভিত্তিক তার ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা কখনও গোপন 
করেননি। আমার মনে হয় এমনটা ভাবার কোনো ভিত্তি নেই । বিশেষ করে 
আমরা যদি তার পরিণত বয়সের লেখাগুলির কথা মনে রাখি। “মানুষের ধৰ্ম’ 
গ্রন্থের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে 
তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান 
পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে-তিনি নিখিল মানবের আত্মা । তাকে সম্পূর্ণ 
উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি 
কেউ বলেন, তবে সে-কথা বোঝার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি 
মার্জনা করি. শোধন করি তা মানবচিন্ত কখনই ছাড়তে পারে না। আমরা যাকে 
বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্ৰমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্ৰহ্মানন্দ বলি তাও 
আমাদের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি 
করি তিনি ভূমা, কিন্ত মানবিক ভূমা। তার বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা 
মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ 
হলাম কেন।” এখানে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল রবীন্দ্রনাথের 
ঈশ্বরবিশ্বাস age of ৮০25০1)-এর ঈশ্বরবিশ্বাস, যা মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। 
যা তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেকে 
ভাগ্যের ক্রীড়নক হিসাবে গণ্য করে না। বরং যা বর্তমানের অপূর্ণতা পেরিয়ে 
এক পূর্ণ তর মঙ্গলতর ভবিষ্যত রচনার জন্যে সচেতনভাবে প্রয়াসী হয় যেখানে 
আত্মসমর্পণ নয় আত্মপ্রত্যয় তাকে এক কর্মযজ্ছে আহান করে। 
নয়। জীবজজ্ত তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আকড়ে ধরে থাকে ; মানুষ যুগে 
যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে; পুরাতন সংস্কার কোনোদিন তাকে বেঁধে 
রাখতে পারে না” গোল্ধীজী)। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতবাসীরা নিজেদের জীর্ণ 
অভ্যাসের দ্বারা পুরাতন সংক্কারকে এমনভাবে আকড়ে ধরেছে যে সে যে মানুষ 
সেই কথাটাই ভুলতে বসেছে। তার ফলে বাইরের জগতে তাদের জন্য রাশি রাশি 
ভয় জমে উঠেছে, যে-ভয়ের জন্ম নিজের অক্ষমতা বোধে এবং নিজের উপর 
বিশ্বাসহীনতায়। তাই তার কবিতায় আর গানে এই ভয় থেকে মুক্তির জন্যে 
বারংবার প্রার্থনা । কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আমাদের পতনের অন্যতম মূল 
কারণ হল এই যে “আমাদের মনে ভয় ঢুকিয়াছে।” (স্বদেশী সমাজ) 
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আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিবোধ সব সময়েই তার ধৰ্মবোধের 
সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে, যে-ধৰ্মবোধ আসলে তার নীতিবোধের আর এক নাম, 
আর যে-নীতিবোধের পিছনে আছে মানবকল্যাণবোধের এক আদর্শ রূপ । 
রক লোম ন লীলা মনক ন ন এক ন্যায়নিষ্ঠ 
স্থার অনুসন্ধান, সব ক্ষুদ্রতা নীচতা এবং ভয়ের গণ্ডী থেকে উত্তীৰ্ণ 
হয়ে। তাই এমনকি ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যশ্রস্থেও, যার মূল সুরটি হল ঈশ্বরের কাছে 

বেদনের, যেখানে আমরা “দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে / নইলে 
কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে”র মত কবিতা পাই, সেখানেই তার পাশেই 
পাই “তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে কেমন করে সইব.. ‘দেব সকল শক্তি লব অভয় 
তব শঙ্খ” মত কবিতা । এই নীতিনিষ্ঠা এবং ভয়হীনতার সাধনাই রবীন্দ্রনা: 
আছ কটৰ সা ছে পাতা) ৪ সা ত 
‘গান্ধীজি’ কবিতায় তার প্রমাণ মেলে। “গান্ধী মহারাজের শিষ্য / কেউ বা ধনী 
কেড বা নিঃস্ব / এক জায়গায় আছে মোদের মিল / গরীব মেরে ভরাই নে 
পেট / ধনীর কাছে হইনে তো হেট / আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।” 
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ক্ষমতা ও বৈধতার যে-বিষয়টি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম 
সেই বিষয়টিকে এবার একটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে। 
ইডরোপের রাষ্ট্রচিস্তায় 5515 এবং 5০০।০-র পারস্পরিকতা নিয়ে আলোচনা 
এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকতে দেখা যায়। বেশ কয়েক দশক সেই আলোচনায় 
ভাটা পড়লেও সাম্প্রতিক কালে সিভিল সোসাইটি নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তা 
ভাবনা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা সিভিল সোসাইটির উল্লেখ 
পাই না, পাওয়ার কথাও নয়। কারণ সিভিল সোসাইটির ধারণাটি আধুনিক 
সমাজ এবং আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্ত সিভিল 
সোসাইটির উল্লেখ না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্ক 
নিয়ে আলোচনা বারে বারে দেখা যায়। এবং আমার মনে হয় বিভিন্ন সময়ে এই 
আলোচনার মুলসৃত্রটি সময়ের ব্যবধান পেরিয়েও মোটামুটি একই রকম থেকে 
গেছে। উদাহরণ হিসাবে “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’ প্রবন্ধটির পুনরুল্লেখ করা 
যেতে পারে যেখানে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তার মূল সূত্ৰগুলি নিজেই ব্যাখ্যা 
করেছেন। সেখানে দেখা যায় যে তিনি ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় সমাজ ও 
রাষ্ট্রের সম্পর্কটি কীভাবে বিকৃত হয়েছে তার বর্ণনা করেছেন মূলত অনেক 
আগে লেখা “স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধটিকেই অনুসরণ করে। 

স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “ইংরেজ যাহাকে স্টেট বলে, 
আমাদের আধুনিক ভাষায় তাকেই বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতে 
রাজশক্তি আকারে ছিল।” (স্টেট এবং সরকারবে 
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সমার্থক হিসাবে দেখি না। কিন্ত সে বিষয়টি আপাতত আমরা পাশ কাটিয়ে 
যাব।) কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্ৰভেদ আছে। 
আমাদের দেশ সমাজ প্রধান দেশ । স্টেট এখানে থাকে অনেক দূরে । তার শাসন 
ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে করিয়াছিল মাত্র ৷” এই কথারই জের টেনে 
“স্বদেশী সমাজের মর্মকথা” প্রবন্ধে তিনি বলছেন, “ ‘দেশ ছিল দেশের লোকের ; 
রাজা ছিল তার অংশমাত্র। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ 
পা রা রা আর যতে গা 
রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন...কিন্ত চীন ভারত রা্ট্রীয় 
বর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, কারণ সর্বব্যাপী সমাজে 
তার ভাগ অসাজিত+ এই উক্তি বহুভাবে তর্কসাপেক্ষ হলেও, এ প্রবন্ধেরই 
অন্যস্থানে যখন তিনি বলেন “আমাদের দেশের কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে” 
তখন কথাটা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে 
অধিকার করলে । যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে 
গ্ৰামে দিঘিতে দিঘিতে জল গেল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরের শূন্য অতিথিশালায় 
উঠল অশখগাছ, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা মোকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল 
না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে গেল”। এক গভীর 
পরিতাপ নিয়ে তিনি বলছেন, “ইংরেজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল। রাজত্ব 
পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি পাওনার মত লইতেছে। ফাউ বলিয়া ইহা 
আমরা তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি।” 

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ এটা বলতেও ভুলছেন না যে ইউরোপীয় সমাজে এমন 
একটা আত্মপ্রত্যয় এসেছে যে সেখানকার জনসাধারণ রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের 
বিকিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। আত্মপ্রতিষ্টার জন্য, অধিকার রক্ষার জন্য, 
নিজেদের কল্যাণের জন্য তারা একক এবং দলবদ্ধভাবে বারবার রাঙ্টু 
উমা Cio আঁচ আটা cud wnt পতা Teen MET 
জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 
এই জঙ্গম শক্তিই ইউরোপের মূলধন, যেখানে স্থাবরতা ভারতীয় সমাজের সর্বনাশ 
ডেকে এনেছে। ‘মহাত্মা গান্ধী’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “মানুষকে মনুষ্যোচিত 
অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে।...ওদের 
দেশের কাছে, জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানব গৌরবের অধিকারী, কাজেই ব্লাম্ট্ৰযন্তৰে 
বতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ওদের দেশে আইনের 
কাছে ধনী দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ শূদ্রের কোন প্ৰভেদ নেই।” 



















[ ১৪ | 


CENTRAL LIBRARY 


কিন্ত ইংরেজ নিজের দেশের জন্য যা করেছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঠিক তার 
বিপরীত কাজটাই করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন, ইংরেজের হাত 
ধরে নতুন জীবনের যে-প্রকাশ ইউরোপে ঘটেছে তা আমাদের প্রাণবর্জিত শুষ্ক 
সমাজের কর্ষণভূমিতে এক প্রাণসঞ্চারী বারিধারার মত ব্যাপ্ত হল। “কিন্ত যেহেতু 
তার ফলে আমাদের সমাজ এই মুক্তজীবন সঞ্চারী বারিধারার কোনো সুযোগ 
পেল না।” আর এইখানে ইংরেজ শাসনের প্রতিশ্রুতি এবং প্রয়োগ এক বিশাল 
বৈপরীত্যের সৃষ্টি করল। আমরা ইংরেজের দাবী মেনে নিলাম কিন্তু ইংরেজ 
শাসনের কাছে আমরা কোনদিন তার দায়ের হিসেব নিতে পারলাম না। আর এই 
না পারার কারণ হল আমাদের সার্বিক অক্ষমতা । আর এই অক্ষমতার বোঝা 
নিয়ে শুধুই স্বরাজ নিয়ে চিন্তা করা রবীন্দ্রনাথ শুন্যগর্ভ বলে মনে করেন। কারণ 
এই ধরনের আন্দোলনের শেষে যদিও বা কোনদিন রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর 
সম্ভব হয় সত্যিকারের স্বরাজের স্বপ্ন কখনও সফল হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে 
(-রাজনৈতিক) সমাজের সমস্ত সীমায়তিগুলি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। যেটা 
লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হল এই যে রাজনৈতিক আন্দোলনের উচ্ছুসিত 
দিনগশুলিতেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের বহুবিধ দুর্বলতাগশুলিকে ভুলতে পারেন নি। আর 
নিজেকে এটা বলেও তিনি ভুল বোঝাতে সম্মত হন নি যে এই দুর্বলতাশুলির 
জন্য শুধু ইংরেজ শাসনই দায়ী, এবং তার অবসান হলেই সব সমস্যার সমাধান 
হবে। তিনি মনে করতেন আমাদের দুর্বলতার শিকড় প্রোথিত রয়েছে আমাদের 
সমাজদেহে, আমাদের মানসিকতার গভীরে । তার স্বচ্ছ দৃষ্ভিভঙ্গীর সামনে এটা 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে একটা দুৰ্বল মেছ] 5০০০৮৮-র ডপর একটা সুস্থ 
political state কখনই গড়ে উঠতে পারে না। আজকের দিনের ভারতের 
জনীতির চেহারার দিকে চাইলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সতর্কদৃষ্টি আমাদের 
কাছে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে দেখা দিয়েছে।) 

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানবমুক্তি ক্ষমতা হস্তাস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না, তা মানুষের সার্বিক মুক্তির বার্তাবহ হয়ে ওঠার দাবী করে। যার জন্য 





প্ৰয়োজন শুধু ইংরেজ শাসন থেকেই মুক্তি নয়, বহুরাজকতস্ত্র থেকে মুক্তি । 
রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতবর্বায় সমাজ বহুরাজকতন্ত্ের কাছে নিজের 


আত্মশক্তি বিসর্জন দিয়েছে। তিনি লিখছেন, “জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় 
সংস্কারের আবর্তে যতদিন আমরা আবর্তিত হতে থাকব ততদিন কার সাধ্য 
আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা 
হিসাব গণনা করে কোন জাতি দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির 
সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যার পঞ্জিকা কুড়ি ঝুড়ি 
আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, শক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে 
পুরুযানুক্রমিক পাপস্থালন করতে ছোটে, যারা আত্মবৃদ্ধি-আত্মশক্তির 
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আশ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে 
স্থায়ী ও গভীরভাবে বহন করতে পারে না যে-সাধনায় অন্তরে বাহিরে 
আল লৱ সা Ee মচ দারা ue আটে “HME! unt WE = 
বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের প্ৰয়োজন হয় না, আপন 
অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মানুষের চরম পরীক্ষা ।” 

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে তিনি ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের দ্বিচারিতাকে 
কঠিনভাবে তিরস্কার করা থেকেও পিছপা হন নি। “কালাম্তর” প্রবন্ধে তিনি 
লিখছেন, “আজও আমাদের দেশে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় 
অগোৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেন্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদের 
ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে হলে ; এ-কথা 
ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দি্ বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিহ ব্ৰাস্ত্রিক 
পরাধীনতার শৃঙ্থখলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল 
শক্তি। যুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে 
কার্ধকারণবিধির সার্বভৌমিকতা ; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ 
আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশ, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবে্টন, 
কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না.& man is এ 


man for a’ that. 
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এখানে আমি যে-বিষয়টির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করতে চাইছি 
সেটা হল এই যে আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ মূলত স্টেট নয় একটা 
আত্মপ্রত্যয়ী সিভিল সোসাইটি গঠনের উপর জোর দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে 
করেন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত স্বদেশী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখলে 
সেটা কখনই সম্ভবপর হবে না। রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখায় তার প্রমাণ 
রয়েছে। ‘কালাস্তর’'-এর অন্তর্গত ‘সত্যের আহান’ প্ৰবন্ধে তিনি বলছেন, যে দেশে 
একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে সেটাই তার স্বদেশ নয়, কারণ কোনও দেশে 
EOE অমাৰ বনাম মন৷ “মানুষের যথাৰ্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন 
সাত্সপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে 
iE আৰ OME OF সতি সি Ween প্ৰবন্ধেও এই কথাটা 
জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, “দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে 
নয়, নিজের নৈক্র্ম থেকে, গুদাসীন্য থেকে।” আমি মনে করি স্বাধীনতার এত 
বছর পরেও এ-উক্তির তাৎপর্য কিছু কমে নি। 

'আত্মশক্তি ও সমৃহ'র ‘সংযোজন’ অংশে তিনি আরও বলছেন যে দেশের 
লোকের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধসূত্রে এই মর্মান্তিক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে। সেটাই হল 
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প্রধান সমস্যা। “আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে 
থাকবে, এ-কথা বলাও যা, আর আগে ধন লাভ হবে তারপর ছেলে মাকে স্বীকার 
করবে একথা বলাও তাই।” সুতরাং “ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ 
আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, 
ভাগের খায়া নিজেরা রোগকে লঙাভানে স্নিকার করার কটা লগনে কমতে 
রা ক রা রা ময়া মো রাডার জৰ মো আতে 
দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের পরে নিজেদের স্বাভাবিক অধিকারকে যে 
পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে।” 
সুতরাং, “স্বরাজ আগে আসবে স্বদেশের সাধনা তারপরে, এমন কথা সত্যহীন, 
এবং ভিত্তিহীন এমন সমাজ”। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে এসে 
সমাজ উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । 

স্বদেশী প্রচেষ্টার শুরু হয়েছিল সমান সংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং সমাজ উন্নয়নের 
হাত ধরে। তারপর রাজনৈতিক আন্দোলন যত উত্তাল হয়েছে যত উত্তপ্ত হয়েছে 
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি সমাজ সংস্কার থেকে তত আমাদের দৃষ্টি সরে গেছে। 
তার মুল্য বহুভাবে আজ আমাদের দিতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন ভারতীয় 
সমাজ মুলত গ্রামীণ সমাজ। তাই তার কাছে সমাজ উন্নয়ন ছিল মূলত 
গ্রামোন্নয়ন। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রামোন্নয়ন ব্যাপারটা সৌখিন মজদুরি কিংবা 
সম্পন্ন ব্যক্তির বিবেকচালিত উপচিকির্ধা বা সৎ প্রয়াস ছিল না। তিনি জানতেন 
উপকার করতে চাইলেই উপকার করা যায় না। তার জন্যে অধিকার অর্জন 
করতে হয়। তিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে গ্ৰামে থেকে গ্রামীণ জীবনযাপন খুব কাছ 
থেকে দেখেছেন, প্রামোন্নয়নের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে অনেক পরীক্ষা 
নিরিক্ষা করেছেন এবং এ-ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাই তার চিন্তায় 
এবং ব্রিয়াকলাপে আমরা এক অদ্ভুত স্বচ্ছতার পরিচয় পাই। গত পঞ্চাশ বছর 
আরম্ভ করেছি ‘Rural reconstruction is not a matter of charity, 
but an essential condition for human agency’| রবীন্দ্রনাথের 
সমাজ উন্নয়ন চিন্তায় আশ্চর্যভাবে এই চিস্তার প্রতিফলন ঘটেছে। তার প্রামোন্নয়ন 
চিন্তার মূল কথাটাই হল আত্মশক্তি। তার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যও ছিল ব্যক্তি এবং 
সমষ্টির মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে তাদের সক্ষমত বৃদ্ধি করা। কারণ 
রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এক আত্মবিশ্বাসী মানবগোষ্ঠী এবং এক সক্ষম সমান 
উপরেই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। তার প্রামোন্নয়ন 
প্রচেষ্টাকে তাই এক প্রসারিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বা politics by other 
means হিসাবে দেখলে খুব একটা ভুল হবে না। 
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রবীন্দ্রনাথ এ চারি আমাত আত নসিকতায় এক সর্বব্যাপী 
পরনির্ভরতা লক্ষ্য করেছিলেন যেটা তাকে মর্মান্তিক পীড়া দিত। তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন ভারতবাসীর দাসত্ব শুধু তার রাজনৈতিক বহিরঙ্গেই ন 
অন্তরঙ্গেও মূল বিস্তার করছে, বিস্তার করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টি 
করেছে যাকে আজকের দিনের ভাষায় বলা যায় এক সর্বব্যাপী dependency 
syndrome | রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘ কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে, এটা 
আমরা কিছুতেই পুরোমাত্রায় বুঝিলাম না...মানুষকে, পুথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে 
বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলা(তে)ই এমনি আমরা অভ্যস্ত যে, জগতে 
কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত 
হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন-কি বিলাতি চশমা পরিলেও না।” 
সঙ্গে ক্ষমতার ভিত্তিকেও শক্ত না করলে ক্ষমতালাভের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 
হতে বাধ্য । একটু লঘু চালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “বিধাতার শান্তিতে আমাদের 
পিঠের উপর যখন হেংরেজের) বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া 
বলিয়া উঠিল ‘ওপড়াও বেতবনটাকে*। ভুলিয়া গেছে বেতনবটা গেলেও 
বাশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। 
অপরাধটা এই যে, সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে 
চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন 
কোনো না কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেতবনে আমাদের জন্য অমর হ্ইয়াই রহিল ।» 
রবীন্দ্রনাথ বারবার যে-কথাটা বলতে চেয়েছেন সেটা হল এই যে 
আত্মকর্তৃত্বের অধিকারই মানুষের সত্যিকারের অধিকার । এটাকেই আজকের 
ভাষায় আমরা 58510 বলি। আর আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ 
সমাজে সেটারই একান্ত অভাব। শুধু ইংরেজের নয় এক সামগ্ৰিক দাসত্বের 
বোঝা আমাদের সমাজ বয়ে নিয়ে চলেছে। এই দাসত্ব এই দারিদ্য তাকে এমন 
জায়গায় নিয়ে গেছে যে সে তার অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতাও হারিয়েছে। 
এটাকেই আমরা এখন poverty trap বলি। এর জন্যে শুধু ইংরেজকে দায়ি 
করা অন্যায়। যে বহরাজকতন্ত্রের সে শিকার তার চেহারাটাও কালাশ্তর এর 
অন্তর্গত ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তিনি বলছেন “আম 
লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্য জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, 
মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ 
তাহাদিগকে শুধিতেছে, গুরু ঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার 
তাহাদিগের গাট কাটিতেছে, আর তাহারা সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে 
বার গার ভুরি! কি চাম| মা পারা জীৰ লাল 
পলিনাক বলি ‘তম অন্যায় করিও লো: এমনি করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কত 
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‘যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও’'--সে হয় না!” যখন এই পর- 
নির্ভরতা ধর্মের দোহাই দিয়ে মেনে নিতে শেখানো হয় তখন রবীন্দ্রনাথ কঠিন 
ভাষায় আমাদের মনে করিয়ে দেন যে “ধৰ্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও 
যেন আগুন আর ছাই । ধর্মতন্ত্রের কাছে (সত্যিকারের) ধর্ম যখন খাটো হয় তখন 
নদীর বালি নদীর জলের ওপর মোড়লি করতে থাকে ।” মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় 
নিম্ফলতাকে বিধাতা কখনও সমাদর করেন না ; “কেননা ইহা তাহার দানের 
জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ 
দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য ।” বিদেশি অপশাসনের চেয়ে আরও প্রত্যক্ষভাবে 
আনন্দ সমস্ত আজ ভাটার মুখে । “আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর 
উদ্ধার নাই ।” এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে 
দেশ বিদেশে কেন্দ্রায়িত এবং আমলাতন্ত্র পরিচালিত অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তি 
ধরা হচ্ছে empowerment বা সক্ষমতা এবং যার সূচক হিসাবে ধরা হচ্ছে 
অন্ন জল শিক্ষা স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং মানব মনের স্ফুর্তি বা human 
development! যেটা দেখে অবাক লাগে সেটা হল এই যে রবীন্দ্রনাথ তার 
প্রামোননয়ন প্রচেষ্টায় এগুলির উপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন। 

কিন্ত শুধু উন্নয়নের লক্ষ্য নয় তার পদ্ধতি কী হবে সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তাধারা আশ্চর্যভাবে সমসাময়িক বলে মনে হয়। প্রথমত, রাষ্ট্রের উপর সমধিক 
নির্ভরতা বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন প্ৰচেষ্টা কখনই রবীন্দ্রনাথেৰ উৎসাহের 
কারণ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের 
কপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতে পারে 
না...গবর্নমেন্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা 
নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের...বিপদ ঘটায়।” এই 
উক্তির সমর্থনে ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের নিজেদেরই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে 
জমা আছে যে-জন্য এখন জাতীয় সরকারকেও সহভোগী উন্নয়ন বা partici- 
patory development-এর কথা ভাবতে হচ্ছে। 

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না কৃপা বর্ষণের মাধ্যমে সত্যিকারের কোনো 
উন্নতি ঘটানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলছেন বহিরাগত ব্যক্তি বা 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন পরের উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। উপকার 
করবার অধিকার থাকা চাই। “যে বড়ো সে পরের অপকার অতি সহজেই 
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করিতে পারে। কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে শুধু বড় হইলেই চলিবে না 
- ছোট হইতে হইবে, ছোটর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোন যথাৰ্থ 
হিতকে ভিক্ষারূপে শ্রহণ করিবে না, খণরূপেও না। কেবল প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে পারিবে ।” অর্থাৎ লোকহিতের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা সমবেদনা নয় 
সহমর্মিতা । রবীন্দ্রনাথ পরহিতন্রতীদের সাবধান করে দিয়ে বলছেন, “আমরা 
লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মন্ততার মূলে একটি 
আত্মাভিমানের মদ থাকে ।” অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃপা গ্রহণ হয়ে ওঠে আত্ম- 
অবমানকর, মহাজনকে যে সুদ দিতে হয় সেটা যেমন আসলকে ছাপিয়ে যায়। 
“হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে, সেটি মানুষের আত্মসম্মান ; সেটিও লইব 
আবার কৃতজ্ঞতাও দাবী করিব, সে যে শাইলকের বাড়া হইল।” সব শেষে 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত 
করিতে যাই, তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহার হিত হইবে ।” 
তার মুল উপায়টা কি? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এর মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা। 
কারণ শিক্ষা হল নিজের সঙ্গে অপরের এবং অপরের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে 
সংযোগ ৷ “লোকহিত' প্রবন্ধে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই। “সব প্রথমে দরকার, 
লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। 
অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাস্তা না 
হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই |... লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা ৷ 

সাধারণ মানুষের শিক্ষা বা জনশিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বোঝেন 
সেটাও তিনি এ প্রবন্ধে স্পস্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, “যদি বলি 
একটা উচ্চহাস্য উঠিবে..আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়া বলিতেছি, কেবলমাত্র 
লিখিতে পড়িতে শেখা । তাহা কিছু (খুব বড়) লাভ নহে, তাহা কেবল রাত্তা- 
সেও পাড়াগায়ের মেটে রাস্তা । আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না 
হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকিবে ।” রবীন্দ্রনাথ মনে 
দরকার। এখনকার দিনের communication theory নিয়ে যারা চর্চা করেন 
তারাও এই কথা বলেন। সেজন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংযোগের ধরন, সংযোগের 
মাধ্যম এবং সংযোগের বিষয়বস্তুর উপর তারা এত জোর দেন। রবীন্দ্রনাথও 
তাই বিশ্বের সঙ্গে যোগ এত প্রয়োজন। আর এই যোগের মূল রাস্তা হল শিক্ষা ৷ 
লিখতে পড়তে শেখাটা হল তার প্রথম ধাপ, কী শিখবে সেটা পরের কথা । 
রবীন্দ্রনাথের কথায়, “লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে কতখানি 
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শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার 
কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও 
বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে 
প্রশস্ত হইয়া যাইবে, এইটেই বড় কথা।” 

আজকে সাক্ষরতা নিয়ে সারা তৃতীয় বিশ্ব আলোড়িত হচ্ছে। সাক্ষরতা যে 
উন্নয়নের সর্বপ্রথম ধাপ তা আজ সৰ্বজনগৃহীত এবং সর্ববাদীসম্মত চতবাদ। 
সাক্ষরতার সঙ্গে সচেতনা এবং সক্ষমতা যে জঅঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাও 
বাস্তবক্ষেত্রে বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পাওলো ফ্রেইরে-র মত অনেকেই 
সাক্ষরতা আন্দোলনকে শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রসারের একটি সামাজিক আন্দোলন নয় 
অবদমিত মানুষদের মুক্তির একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বলেও মনে করেন। 
যেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয় সেটা হল এই যে প্রায় সাত আট 
দশক আগে জনশিক্ষার সঙ্গে সমাজপরিবর্তনের সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
এডায়নি এবং শ্রীনিকেতনে তিনি এই নিয়ে একক প্রচেষ্টায় পরীক্ষা নিরিক্ষা শুরু 
করেছিলেন। বস্তুত শ্ৰীনিকেতনে শুধু জনশিক্ষা নয় পল্লীউন্নয়নের জন্য এক 
সামগ্রিক পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছিলেন যার মধ্যে কৃষি ও কুটিরশিল্লের 
জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সচেতনতা, রোগ প্রতিরোধের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছিল । স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দেশজ গাছ গাছড়ার ভেষজ 
গুণাবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এইসবই 
করা হোক জনগণের সঙ্গে একাসনে বসে এটার উপরেই তার বিশেষ জোর 
ছিল। যা আজকের participative development-র মূল নীতিগুলির সঙ্গে 
আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। 
‘পল্লীপ্ৰকৃতি’র অন্তর্গত ‘শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ প্রবন্ধে তিনি 
লিখছেন, “যখন “স্বদেশী সমাজ’ লিখেছিলুম...তখন আমার বলবার কথা ছিল এই 
যে সমস্ত দেশ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই ৷ আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের 
দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি শুধু জয় করব একটি বা দুটি প্রাম। এদের মনকে 
পেতে হবে, এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা 
মামলা মা লী লন RET মামা ভান এ, লা তিল জে 
অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ 
তৈরী হবে" অমিয় চতক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, “আমি 

[ভাবেই গ্রামে গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই--সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত 
তার ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি ৷” এর পর আর কিছু বলা নিশ্প্রয়োজন। 















৭ 


রাজনৈতিক চিন্তাধারা বোঝার চেষ্টা করেছি। জোৱাৰ ভঙা HE দদা DESAY 
সম্পর্ক, রাষ্ট্র এবং অরাজনৈতিক সমাজের সম্পর্ক এবং সমাজ বা পল্লী উন্নয়ন, 
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যেটাকে আমি রবীন্দ্রনাথের অন্য ধরনের রাজনীতি বলেছি। এদের মধ্যে 
যোগসূত্ৰটি কোথায় তাও আমি আমার মত করে আপনাদের কাছে উপস্থাপিত 
করার চেষ্টা করেছি। তবু যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই যোগসূত্রের কোন প্রমাণ আছে কিনা, আমার উত্তর 
হবে, হ্যা । আমার মতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রায় খেলাচ্ছলৈ বলা ধনঞ্জয়ের 
সেই উক্তির মধ্যে-“আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে / নইলে 
মোদের রাজার সনে মিলব কী শর্তে”। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এমন একটি 
বস্থার কথা বলছেন যেখানে ক্ষমতার উৎস এবং ক্ষমতার প্রয়োগ 
CU ই আছা আৰ গা ঢাক কোন কেন্দ্র থাকবে না। 
যেখানে সমাজ থেকে উঠে আসা নীতিবোধ আদেশের বেড়াজালে প্রতিহত হবে 
না। এটাকে যদি কেউ কল্পরাজ্য বলতে চান আমি আপত্তি না করে শুধু বলব 
এক সম্ভাব্য এবং সম্ভাবনাময় কল্পরাজ্যের হাতছানিতেই মানুষ সামনের দিকে 
এগোয়, এক পূর্ণতর মহ্ত্র ভবিষ্যতের গঠনকার্ধে লিপ্ত হয়। একটু অপ্রাসঙ্গিক 
হলেও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে মারকসের withering away of the 
50312 তো এত দীর্ঘদিন পরেও আমাদের কাছে কল্গরাজ্য ছাড়া আর কিছু নয়। 
বস্তুত কবি এবং দার্শনিকদের কাছ থেকে আমরা তো এটাই আশা করব যে 
তারা বারবার স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে বর্তমানের অপূর্ণ তাজনিত হতাশা 
থেকে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় জমিতে আমাদের ডতুরণ ঘটাবেন। 
রাষ্্রবিভ্ঞানে আজকাল অনেকে রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার 
একটা পারস্পরিক টানা-পোড়েনের ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে চান। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতিপক্ষ তাদের প্রভাবের গুরুত্ব অনুসারে রাজশক্তির বখরা আদায় করতে চায় 
তার নীতিকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই 
জটিলতার মধ্যে না গিয়ে মূল দুটি চিরকালীন প্রতিপক্ষ সামনে এনেছেন। সেদুটি 
হল রাজা এবং প্রজা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই দুই পক্ষের ক্ষমতার ভারসাম্য 
যেখানে হয়, সেখানে রাজা এবং প্রজার মধ্যে এমন এক ধরনের সংযোগ ঘটা সম্ভব 
যার ভিত্তি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং পারস্পরিক আস্থা । কিন্তু তার জন্য 
প্রয়োজন এমন এক সমাজব্যবস্থা যা সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, পারমার্থিক 
বা আধিভৌতিক শক্তি দ্বারা অবদমিত নয়। যেখানে সাধারণ মানুষ আত্মপ্রত্যঃ 
এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান। ধনঞ্জয় এক জায়গায় রাজপুত্র অভিজিৎ সম্পর্কে 
He “রাজা বলতে চাই, কিস্ত বন্ধু বলে ফেলি।” মনে হয় রবীন্দ্রচিন্তায় এটাই 
হল আদর্শ বাষ্ট্রব্যবস্থা । রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এবং কল্পনায় হয়ত অনেক অসঙ্গতি 
এবং অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু সেটাকে আমি অস্বাভাবিক বলে মনে করি না। 
কারণ, “শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ।” কিন্তু তার লেখায় যে দিক নির্দেশ 
আছে তা আজও ধ্ৰুবতারার মতই উজ্জ্বল । 

















[রবীন্দ্রচর্চাভবনে ১৬-১২.২০০৩য়ে প্রদত্ত শৈবাল গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা] 
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রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার ইতিহাস একশ বছর পেরিয়েছে এখনও তার 
যথাৰ্থ মূল্যায়ন হয়নি-এমন একটা সিরা রা রানার মধ্যে 
রয়েছে। গত একশ বছরে সাহিত্য সমালোচনার রীতিনীতি ও 
নানাবিধ মত প্রাধান্য MEE আত এ llores আটে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্ৰেও এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন 
দৃষ্টিকোণ এসেছে_এই ইতিহাস রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রাসঙ্গিক। বহু 
বিদগ্ধজন নানাদিক থেকে রবীন্দ্র কবিতার বিচার করেছেন-তার রূপ-রীতি- 
ভাবসম্পদকে অন্বেষণ করেছেন। বিবিধ তর্ক-বিতর্ক, পক্ষে বিপক্ষে মতামত 
রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনার জগৎটিকে আকর্ষক করে তুলেছে। আমাদের অপেক্ষা 
রয়েছে কোনো এক দক্ষ বিশ্লেবকের, যিনি এই বিশাল ও জটিল ইতিহাসকে 
যথাযথ প্রেক্ষিতে স্থাপন করে কাব্যসমালোচনার ক্রম ও ক্ৰমান্ধবয়কে স্পষ্ট করে 
তুলবেন। 

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচনা : রূপ ও রীতি’ গ্রন্থটি এই 
অভাববোধের কারণেই, বিশেষ আগ্রহ জাগায় । লেখক অবশ্য গ্রন্থের নিবেদনেই 
ইতিহাস গ্ৰন্থ নয়। এই গ্রন্থে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় রবীন্দ্র-কাব্য 





সমাজপতি, রবীন্দ্রসমকালীন অনুরাগী দুজ 

বন্দ্যোপাধ্যায় । এবং রবীন্দ্রপরবর্তী পীচজন_সজনীকান্ড দাস, প্রমথনাথ বিশী, 

জগদীশ ভট্টাচার্য, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং শঙ্খ ঘোষ--এই নয়জন 

সমালোচককে নিয়ে এই বই । 

দিয়েছেন-গুণাগুণের বিচারও করেছেন প্রসঙ্গক্রমে। প্রত্যেকটি গ্ৰন্থ থেকে অজস্ৰ 

উদাহরণসহযোগে তিনি তার মতামত দাড় করাবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যায় 
' সমাজে ব্ল সমালোচনার মুল বৈশিশ্ট্যগুলি সুত্রাকারে নিরপণের চেষ্টা 








বিভিন্ন কালের সমালোচকদের  রীতিপদ্ধতি বিশ্লেষণের সূত্ৰে 
রবীন্দ্রসমালোচনার একটা সামগ্রিক আভাস ধরা পড়ে গ্রন্থটিতে। ‘প্রস্তাবনা’ এবং 
“উপসংহার” এই দুই অধ্যায়ে সামগ্রিকতার একটা প্রেক্ষিত নির্মাণেরও চেষ্টা 
আছে। 
তবে গ্রন্থটি বিষয়ের অভিনবত্ব এবং আলোচ্য বিষয়টির শুরুত্ব সত্বেও বইটির 
[ ২৩ 1 


(ue সব 


১৫৫ 

১6৫০২ ৰণ 
:)ৰে- 
৩ ই *.. he +. 
ডং টি ad 
ৰ eer 
CENTRAL LIBRARY 


পাঠ প্রাপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই জাগায় বেশি। প্রস্থনাম থেকে সামূহিক রবীন্দ্র- 
কাব্যসমালোচনার রূপ ও রীতি বিষয়ে কৌতূহল নিরসনের আশা জাগে। কিন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে সমালোচনার কিছু রীতি-পদ্ধতির উল্লেখ করলেও সেগুলি খুব 
স্পষ্টতা পায় না। আলাদা করে সমালোচকদের গ্রন্থের আলোচনা সুব্রত করেছেন, 
কিন্ত যেখানে রীতিপদ্ধতির প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে তার মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই 
নিতান্ত মামুলি ধরনের । উদ্ধৃতির বাহুল্য এই গ্রন্থের একটি বিশেষ অসুবিধে। 
লেখকের মত কার্যত খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয় । 

কয়েকটি বিষয়ের কথা আলাদা করে বলা প্রয়োজন । 

১. সমালোচকদের যে নির্বাচন করেছেন সুব্ৰত, তাতে বুদ্ধদেব বসুর নাম না- 
থাকাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ০1578555017 | তিনি তার কারণ অবশ্য একটা দিয়েছেন, 
তবে সেটি খুব গ্রাহ্য নয়। ভবিষ্যতে তিনি কী লিখবেন, তার কারণে একটি 
গ্রন্থের সমগ্রতা ব্যাহত হবে কেন? 

২. মার্কসবাদী সমালোচকদের প্রসঙ্গে আধ-পাতা মাত্র মন্তব্যে কিছু অসংগতি 
লক্ষণীয় । বিনয় ঘোষের “নুতন সাহিত্য ও সমালোচনা’ বসুধা চক্রবর্তীর 
পরিচয়ের প্রবন্ধের আগে প্রকাশিত-সে কথা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয় না। 
সক্রিয় হন, তাদের মধ্যে সুব্রত নাম করেছেন গোলাম কুদ্দুসের। কিন্তু 
রণদিভেপস্থী ভবানী সেন-খিসিসের সমর্থক কুদ্দুসের মত সেসময়ে আদৌ 
রবীন্দ্র-অনুকূল ছিল না। 

৩. রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সুব্রত অনেক সময় এমন গ্রস্থকে গুরুত্ব 
দিয়ে আলোচনা করেছেন, যার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের যোগ কতটা, এ নিয়ে প্ৰশ্ন 
থেকে যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে শঙ্খ ঘোষের 
"ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ” বা উর্বশীর হাসি’ বই দুটির কথা । আলোচ্য বিষয় যখন 
'রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচনা’--তখন এদুটির আলোচনা কি অপ্রাসঙ্গিক নয়? 
শ্রমথনাথ বিশীর আলোচনা প্রসঙ্গে সুব্রত তিনটিমাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করেন-- 
যেগুলি শুধুই রবীন্দ্রকাব্যবিষয়ক, মা লগ বনমাল নামানে গৈলে কারা VERON 
গ্ৰন্থাবলির কথাই উল্লেখ করেন- এই অসংগতি গবেষণা গ্রন্থে অনভিঠে 

এ এদাল এ রা া= 
জগদীশ ভট্টাচার্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন : শুরুবাদ থেকে সরে 
Co CUE TU LAE a লা eT EE 
তবে শেষপর্যস্ত তিনি প্লেটোনিক প্রেমের কথাই বলেছেন ৷’ জগদীশ ভট্টা 
চল্তি অর্থে প্রেটোনিক শব্দটি বোঝেননি_ সেটির বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি 
যে শেষ পর্যস্ত প্রেটোর অর্থেই প্লেটোনিক শব্দটি ধরতে চেয়েছেন--তা সুব্রত 
ধরতে পারেননি। ফলত শুরুবাদ থেকে সরে আসা আর প্রেটোনিক প্ৰেম তার 
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৫. রাস বি রা ডা sradotnier 
হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে এটাই কি 
biographical cnticism-এ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন নয়? মনস্তত্ব বিষয়ে জগদীশ 
ভট্টাচার্যের যে সমস্ত অনুমান--তাকে তিনি দাড় করাচ্ছেন জীবন তথ্যের উপরে 

প্রশ্ন রইল অনেক--অসম্পূৰ্ণতার পরিমাণ কম নয়। তবে এই দুরূহ কাজে 
তোলা সহজ কাজ নয়। সুব্ৰত একটি প্রাথমিক রূপরেখা নির্মাণ করলেন-- 
ভবিষ্যতে এ পথ প্রশস্ত হবে এমন আশা করাই যায় । 






অভ্র বসু 
রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা : রূপ ও রীতি / সুব্রত চট্টোপাধ্যায় / পুস্তক 
বিপণি / ২০০৩ / মূল্য ১০০ টাকা / পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+১৯০। 


গ্রন্থটিতে সাতটি অধ্যায়, একটি পরিশিষ্ট এবং একটি উপসংহার আছে। 
সুবীর রায়ের লেখা ‘সীতার গণ্ডি’ বইটির এটাই হল প্রাথমিক পরিচয় । 

রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা গণ্ডি ভাঙ্গার সাধনা । এই ভাঙ্গা কখনোই 
কালা পাহাড়ের ভাঙ্গনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাঙ্গা বৃহত্তর 
আদর্শকে সামনে রেখে সেখানে পৌছানোর চেষ্টা । এই সাধনা তিনি তার 
ব্যক্তিগত জীবন এবং সাহিত্যেও করেছেন। তাই তিনি জাতীয়তাবাদী 
স্বদেশীয়ানা থেকে আসশ্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বরাষ্ট্রী ভাবনার স্বপ্ন 
দেখেছিলেন ৷ পদ্য ছন্দে সাহিত্য রচনা শুরু করে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি 
গদ্য ছন্দের সূচনা করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

রবীন্দ্র জীবনের ও সাহিত্যের বহু ঘটনা লেখক বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের গণগ্ডিভাঙ্গার ইতিহাস “সীতার গণ্ডি” বইতে বর্ণনা করেছেন। লেখক 
যে সমস্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলি সবই যুক্তি এবং 
পারে। “অচলায়তন” প্রসঙ্গে সুবীর রায় লিখেছেন, “..পঞ্চককে কিছুটা আশ্চর্য 
- করেই উনি বলেছিলেন এই সমাজের ভার এখন থেকে তোমার আর 
মহাপঞ্চকের ওপর। কেননা তিনি মহাপঞ্চকের দৃঢ়চিস্তা ও কর্তব্য নিষ্ঠার মূল্য ও 
প্ৰয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন, এবং এও বুঝেছিলেন এবং অচলায়তনের 
টানা ২ মানৱ রানা নন রিডার যা রাত রান 

দিয়ে স্বাধীনতাকে চারিতা থেকে আর 

ক লা ৪ [পৃ ৫৩] 
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রবীন্দ্রনাথের অজশ্র উদাহরণে পুত্মকটি পরিপূর্ণ । সেই সঙ্গে লেখক 
HEREIN LOE CHS HERE RAPE 0: রানার FUE কারার 

বইটির বাঁধাই. ছাপা সাধারণ মানের হলেও বইটি পড়ার সময় তা কোনো 
বাধা সৃষ্টি করে না। 





সমরেশ্বর বাগচী 
সীতার গণ্ডি-সুবীর রায়, সুবর্ণরেখা, প্রথম সং ২০০৩ মূল্য ৫০ টাকা 


“রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা’ নামে একদা একটি বই লিখেছিলেন কমলাকান্ত বরাট । 
তার ‘ফাড’ নামক কৃশকায় পুস্তকটিকে সেই বইটির পরিশিষ্ট বলতে চান তিনি। 
দীর্ঘকাল ধরে পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে যত চিঠি লিখেছেন তিনি, এ 
বইটি তারই একটি সংকলন। সেইসঙ্গে তার চিঠির প্রতিক্রিয়ায় অন্য কেউ যখন 
লিখেছেন, সেরকম উদাহরণও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার সেশুলির জবাবী 
লেখাও ছাপা হয়েছে। চিঠিশুলি পড়লে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পড়া যায়। 
তবে এর মধ্যে মায়া সেনের একটি প্রবন্ধ আলাদা করে ছাপানোর দরকার ছিল 
না। তাতে বইটির চরিত্র ক্ষুণ্ন হল। শুধু পত্রগশুলিই যথেষ্ট হতে পারত। 

_ কমলাকান্ত একটি মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গ বিষয়ে । বলেছেন 
“নেঃশব্দ্য ছাড়া এই গানে আর কোনো অনুষঙ্গ নেই, থাকা উচিতও নয়।” কথাটি 
‘ফাড়’ নামটি ভাল লাগল না। এতে বিষয়টিকে অনর্থক লঘু করা হল। 

পিনাকী ভাদুড়ী 


‘ফাউ’'-কমলাকান্ত বরাট, এবং জলার্ক - 





2.00 
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৮ জুন রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই ভাষণ দিয়েছেন সত্যজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে 
সূচনা করে মঞ্জুলা বসু বলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্ৰে প্ৰথম সারির মানুষ 
ছিলেন প্ৰবোধচন্দ্ৰ। ইতিহাস পঠন পাঠন দিয়ে শুরু করে বাংলাতেও অধ্যাপনা 
করেন। ছন্দ, বৌদ্ধধর্ম, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতিতেও তিনি প্রবেশ করেছিলেন। 
হয়েছিল ৷ 

সুগতা সেন দুটি রবীন্দ্রসংগীত গাইবার পরে সত্যজিৎ চৌধুরী মূল ভাষণ 
দেন। গোড়ায় তিনিও প্রবোধচন্দ্রের বিচিত্র বিদ্যায় বিচরণের শৃঙ্খলার কথা 
বলেন। 

তার বিষয় ছিল : চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ । তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে কম। যেটুকু হয়েছে তাতেও সম্পূর্ণ তা নেই। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 
ছবি আঁকতে বসেননি। দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যারা আসছেন, তাদের কোথায় 
বাধা, কী করে তা দূর হতে পারে, এসব নিয়ে কবি ভেবেছেন। এইটা তার 
দায়বোধ। একসময়ে দেশবিদেশের চিত্রকরদের নিয়ে এসেছেন, বই সংগ্রহ 
করেছেন, কলাভবন গড়েছেন। তারই মধ্যে আঁকছেন ছবি। 

গত শতকের আটের দশকে তার কয়েকটি ছবি পাওয়া যায়-ঠিক 
রবীন্দ্রশৈলী এতে নেই, অনেকটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ-মৃণালিনী দেবীর 
ভাবস্থার পর পর কয়েকটি ছবি। ‘পূরবী’ লেখার সময়ে ওকাম্পো তার ছবির 
গুণগ্ৰাহী হন--১৯২৩ থেকে ৩০ পৰ্যন্ত একটি প্রতিভার অভ্যুদয়। তার প্রায় 
২৫০০ ছবির হিসেব আছে, হয়তো আরও থাকতে পারে । অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 
আগ্নেয়গিরির অগ্থ্যুৎপাত ; যামিনী রায় বললেন, ভারতীয় চিত্রে একটা শিরদীড়া 
এল! এতবড় ব্যাপার কি শুধু সাহিত্যিক খেয়াল? নাকি চিত্রকলার ইতিহাসে 
একটা স্বতন্্ অধ্যায়? এদের কোনো পরম্পরা আছে কি! সাহিত্যের সঙ্গে তার 
ছবিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেটা শিল্পীর প্রতি অবিচার । 

চিত্রকলার ইতিহাসকে তিনজন একসঙ্গে ধাক্কা দিয়েছিলেন- রবীন্দ্রনাথ, 
যামিনী রায়, অমৃতা শেরগিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক পালাবদলে 
রাজস্থানী মুঘল ঘরানা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজ যাতে হাত দেয়নি সেটা হল 
লোকশিল্প । ১৮৯০তে অবনীন্দ্রনাথের নতুন রীতি এল, রবীন্দ্রনাথ দেখছেন 
সেসব। ছবির কাজে পরিবর্তন আসছে, অবনীন্দ্রনাথ বদলেছেন নিজেকে । 
রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, বিদেশে যাও দেখে এস ছবি। এখানে ওরিয়েন্টাল 
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নন্দলালকে নিয়ে এলেন। এলেন স্টেলা ত্ৰ্যামরিশ। 

এর পরে বক্তা প্রচুর ছবি দেখান ও আলোচনা করেন । রবীন্দ্রনাথের ছবির 
বৈশিষ্ট্য দেখান, ছবিতে কেমন আলোর ব্যবহার হয়েছে রঙের কৌশলে । 

বক্তা এই সঙ্গে Monet, Van Gogh, বরেনোয়ো, Turner প্রভৃতির ছবিও 
দেখিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ হাতপা ভাল আঁকতে পারতেন না- 
কোনো ড্ৰইংয়ের ট্রেনিং তার ছিল না। তাই অনেক সময়ে চাদর জড়িয়ে, পাশ 
থেকে দেখিয়ে ছবিকে তৈরি করে নিয়েছেন। 

দীর্ঘ আলোচনার শেষে জানা গেল ৯৭টি ছবি দেখেছেন শ্রোতা-দর্শকরা। 
আলোচনার গুণে টের পাওয়া যায়নি। 


ভ্রম সংশোধন 


গত সংখ্যা রবীন্দ্রভাবনার প্রতিবেদনে শিক্ষক দিবসের বিবরণে ভ্রমক্রমে 
জয়ন্তী রায় ও অপূৰ্ব সান্যালের উল্লেখ করা হয়নি। তারা এদিন সোমেব্দ্রনাথ 
বসু এবং ভারতবর্ষের আবহমান শিক্ষাক্রমের কথা বলেছিলেন। অপূৰ্ববাবু 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এও বলেন 
যে সোমেন্দ্রনাথের পদ্ধতির মধ্যে এ দুয়ের সমন্বয় ঘটেছিল । 


EAE নৈৱ রর 
র সভাপতি কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত তার দীর্ঘকালের 
সাহিত্য সেবার জন্য ‘আমি ও ঘোড়া করো ভগবান' গ্রন্থের নামে ২০০৩ সালের 
গজেন্দ্ৰ মিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। আমাদের আনন্দিত অভিনন্দন। 
শৈবাল গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা 

১৫ জুন রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই ভাষণ দিলেন অধ্যাপিকা শিখা মুখোপাধ্যায় । 
মঞ্জুলা বসু প্রথমে শৈবাল শুপ্তকে স্মরণ করেন। স্মরণ করেন তার শিক্ষাব্রমের 
গৌরবকে। ঈশান স্কলার, বানা নী নমালক নার জাৱ জরিনা 
প্রতি সহানুভূতি লি মৰ ut আমলে দণ্ডকারণ্যের প্ৰকল্প নিয়ে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছেন। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের তরফে খেলার স্টেডিয়াম 
নির্মাণ, রবীন্দ্রচর্চাভবনে সংস্কতের শিক্ষকতা এসবে জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে 
আছেন। তার কন্যা প্রয়াত শকুম্তলা দাশগুপগ্তকে এইসঙ্গে স্মরণ করা হয়-এই 
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অনুবঙ্গেরও তিনি সন্ধান করেছেন। প্রাচীন ভারতের একটা বিশেষ স্থান ছিল 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়। তখন পুণ্য নদীতীর, বনাঞ্চল, এই পরিবেশে শূৃঙ্খলাপরায়ণ 
জীবন যাপন করা হতো- আধুনিক শিক্ষাতেও এই ধরনের চিন্তা স্থান পেয়েছে। 
বক্তা ছান্দোগ্য ডপনিষদে সত্যকামের শিক্ষালাভের কথা বলেন। সেই যুগের মত 
রবীন্দ্রনাথও প্ৰথমে বিদ্যা বিক্ৰয় করতে চাননি। খকবেদেও যেসব দানের কথা 
আছে তাতে জ্ঞান ও মেধার চর্চাই ছিল প্রথম, হয়তো বা একতম। শিক্ষার লক্ষ্য 
ছিল বৃহত্তর জীবনে উত্তরণের শিক্ষা। গুরুগৃহে বাস এজন্য প্রয়োজনীয় ছিল, 
ছিল কায়িক শ্রমের মর্যাদা । বিদ্যার্জন, শস্য সংরক্ষণ একই সঙ্গে শেখানো হতো । 
নিন্দিত কর্মে যোগ দেবে না। শিক্ষালাভ যেন মানুষের শরীর মনকে বিকশিত 
করে। রবীন্দ্রনাথও তাই চেয়েছিলেন। 


বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও নিরুপায় হয়েই। আগামী ২০০৫ সাল থেকে এই 
চাদা হবে বছরে ৮০.০০। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক পদক (২০০৩) 
Rabindranath Tagore Birth Centenary Plaque প্রদানে সম্মানিত 
কনেছেন। 





৩০ জুন রবীন্দ্রচ্চাভবনে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্বরাজব্ৰত 
সেনগুপ্ত । বললেন, দুলাল বামাগাও জামালের আৱনেৱ 'আলোকরাক হা পাৱে। 
সেট্ফুই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা । এই কাব্যপাঠের পরিধি বাড়েনি। : ১১০ কোটির দেশ 
ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ৮ কোটি হবে। তার মধ্যে ১ কোটি লোকও রবীন্দ্রনাথ 
পড়ে না। উচ্চবিস্তদের কবিতা দরকার নেই, মধ্যবিত্তরা অধঃপতিত, মনে মননে, 
আচরণে। কবিকে বর্জন করেছে সবাই--কবি দেশের, সমাজের সর্বত্র পৌছননি। 
দূর প্রামের যে মানুষদের নিয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তারা সে খবর পায়নি । যদি 
সদলবলে এই কাজ করতে নামা হয় রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার জন্য, তবে 
আজকের অ্ুষ্টাচারের জবাব হবে । নচেৎ নয়। 

মঞ্জুলা বসু 0১105130518 N০. 1 কবিতাটি পড়ে দিনটি শুরু করেন। সদস্য ও 
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ছাত্রছাত্রীরা যে সব কবিতা পড়েন সেগুলির মধ্যে হয়তো দেখা যাবে যে কবি 
এক যুগের আধুনিকতা থেকে আরেক আধুনিকতার যুগে পৌঁছে যাচ্ছেন। এ 
কবিতাশুলি এমনভাবে বাছা হয়েছে যাতে শ্রোতা কিঞ্চিৎ অপ্রচলিত অপরিচিত 
কবিতা শুনতে পান। 

কবিতা পড়েন দেবজ্যোতি দত্ত (সমাপন), দীপক মিত্র (পোডো বাড়ি, 
প্রথম দিনের সূর্য), জয়ন্তী রায় €গীতাঞ্জলির একটি কবিতা), সুনন্দা চক্রবর্তী 
(ধ্যান), মিলি চট্টোপাধ্যায় (দুঃসময়), স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় (ব্যাঘাত), সুপর্ণা বসু 
(দুরাকাঙ্ক্ষা), বাসবী চক্রবর্তী রোজবিচার), পিনাকী ভাদুড়ী প্রেতিজ্ঞা), গৌরী 
মিত্র ঘোষ (পথে), সোমা মুখোপাধ্যায় (নৈবেদ্য ১১১, দীপিকা দাশগুপ্ত €তোরা 
কেউ পারবি নে), শুভ্রা মুখোপাধ্যায় (রাজার বাড়ি), শিবাজি গুহ (মদনভস্মে 
পর), সঞ্চিতা সরকার (কালো ঘোড়া), এষণা গুপ্ত তোলা রা তা 
রাজেন্দ্ৰনারায়ণ সেনগুপ্ত (ক্ষাস্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির), দীপিকা আদক চেলাচল)। 











(উদাসীন), মুনমুন ভট্টাচার্য (গীতাঞ্জলির দুটি কবিতা), শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় 
(খাপছাড়া, ক্ষণিকা ও প্রভাত সংগীতের উৎসর্গপত্র সমূহ), তাপস চক্রবর্তী 
(লীলাসঙ্গিনী), আশিস ঘোষ ব্রোহ্মাণ), অমিয় চট্টোপাধ্যায় (অনেক দিনের 
আমার যে গান, দুই পাখি), উৎপল কুণ্ডু (কবির বয়স), বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ 
(আনিলাম অপরিচিতের নাম, তোমারে কি বারবার) । 
সঞ্চালক ছিলেন পিনাকী ভাদুড়ী। 
রোটারি ক্লাব অফ্‌ সণ্ট লেক (আপটাউন) 

ডা. সরোজ বসুর সভাপতিত্বে 05 ব্লকের আলি আকবর সংগীত সভাকক্ষে 
৩০ জুন রবীন্দ্রকাব্যপাঠ দিবস পালিত হয়েছে। বলাকা, ক্ষণিকা, কথা, বিচিত্ৰিতা, 
সেঁজুতি, পলাতকা, পত্রপুট, 0১815380515 প্রভৃতি কাব্যগ্ৰন্থ থেকে পাঠ করেন 
মল্লিক, সুবীর মণ্ডল, রীণা দেব, নন্দিতা সেনগুপ্ত। ২য় পর্বে আলোচনাসহ 
গীতাঞ্জলির গান নিবেদিত হয়। আলোচনা করেছেন সোনালি দাস, গান 
গেয়েছেন কাঞ্চনবরণ অধিকারী ও মধুমিতা মুখোপাধ্যায় । 

we রিল বাইট বা রর লা রর দো গা 


বিশ্বনাথ মালিক। স্বল্পপঠিত নির্বাচিত কবিতা পড়েন-তরুণ বসু, বিশ্বনাথ মালিক, 
সুব্রত চক্রবর্তী, বিষুণ্পদ ভট্টাচাৰ্য, সমরেশ্বর বাগচী । এ দিনেই শেওড়াফুলি 
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সর্বমঙ্গলা পল্লীতে সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাসভবনে কবিতাপাঠ করেন- মনীষা 
হাজরা, স্বাগতা হাজরা, মানবেন্দ্ৰ ভাদুড়ী, মায়া মজুমদার, শুভায়ন চক্রবর্তী । 

৭ জুলাই সিঁথিতে এই আসর বসেছিল। কবিতা পড়েছিলেন গৃহস্বামী 
সমরেশ্বর বাগচী, জয় ঘোষাল, শ্রীপর্ণা কর, সৌরভ বারিক, পীযূষ বর্মণ, 
মুখোপাধ্যায়, সমীর রায়, অমর বারিক, অনুপম ও অন্তরা চক্রবর্তী । 

৭ জুলাই সীত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরি, কৃষ্টি, অভিযাত্রী ও রবীন্দ্র শিক্ষা 
পরিষদ দিবসটি পালন করেন। পাশ্চাত্য কবি ও মনীষীগণের রবীন্দ্র প্রশস্তির 
কথা বলা হয়। এঁদের উল্লেখিত রবীন্দ্রকবিতাগুচ্ছ ও তার মুল বাংলা পড়া 
হয়েছিল। পরিকল্পনা করেছিলেন অপূর্বকুমার সান্যাল। কবিতা পড়েন- সুমনকান্তি 
চৌধুরী, রীণা বসু, রতন ভট্টাচার্য, পিউ চ্যাটার্জি, সংগীতা পাল, সুরঞ্জনা ঘোষ, 
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । গান শুনিয়েছেন- শ্রাবণী দে। 


নেরুদার Twenty love poems গ্রন্থের XVI কবিতাটি হল রবীন্দ্রনাথের 
Gardener কাব্যের 30 নং কবিতার স্পেনীয় অনুবাদ। মূল কবিতাটি ছিল 
“কল্পনার “মানস প্রতিমা’ কবিতার ইংরেজি রূপাস্তর- বাংলায় হল, “তুমি সন্ধ্যার 
মেঘ, শাস্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা, মম শূন্য গগনবিহারী ।' 
(সূত্ৰ : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার / বুলেটিন জুলাই ২০০৪) 
সাধারণ সভা 
২৫ জুলাইয়ের সভায় রবীন্দ্রচর্চাভবনের সভাপতি, সহসভাপতি ও 
কোষাধ্যক্ষের পদে আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, উজ্জ্বল মজুমদার এবং সুশান্ত নাগের 
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আলোচক অনুভব করেছিলেন যে ছোট গল্প এখন আর রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার 
ধরনে ‘নিতান্ত সহজ সরল’ থাকছে না। কারণ নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষ এখন 
জীবনের ‘ছোট প্রাণ বা ছোট ব্যথা’ নিয়েই ব্যস্ত থাকে না_তার জীবনে জটিলতা 
প্রবেশ করে গিয়েছে। জীবনের বড়ো বড়ো চাহিদার জন্যই সে এখন ব্যতিব্যস্ত । 
আমরা এরই সূত্ৰ ধরে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা গল্পশুলো নিয়েও আরেকবার 
ভেবে দেখতে পারি। ‘গল্পশুচ্ছে'র চরিত্রগুলো প্রায়শই ‘ছোট প্রাণ’, তাদের 
হয়তো বা ‘ছোট ব্যথা’ নিয়েই গল্পগুলি নিৰ্মিত, তথাপি তাদের মধ্যে কি 
জীবনের জটিলতা প্রকাশ পায়নি? 

‘শাস্তি’ গল্পটা শুরু হয় ঘরে চাল ছিল না বলেই, কিন্ত শুধু এইটুকুতেই গল্পটা 
আবদ্ধ থাকল না, সেখান থেকে যেখানে পৌঁছল সেখানে এক অভিমানী নারী শুধু 
সাক্ষাৎ করতে চাওয়াকেও সে ফিরিয়ে দিল একটি তীব্র শব্দে-“মরণ’! সরল 
একটি রমণী এক মুহূর্তে হয়ে উঠল একটি জটিল অথচ উজ্জ্বল উদ্ভাস। 

“খোকাবাবুর প্ৰত্যাবৰ্তন’ গল্পে সরল রাইচরণ নিজের ছেলেকে মনিবের ছেলে 
বলেই প্রাক্তন মনিবের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই ছেলেকে বুকে টেনে নিলেও 
মনিব কিন্ত রাইচরণকে থাকতে দেয়নি । রাইচরণ একসঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল, 
যখন দেখল তা হবার নয়, সে তখন জনারণ্যে মিশে গেল। তাকে পাঠানো টাকাও 
ফেরৎ এল, সেখানে কেউ নেই। অতি সহজ মানুষ রাইচরণ, সে সরলভাবেই 
বিশ্বাস করেছিল যে তার পুত্র আসলে মনিবেরই পুত্র । জন্মাক্তরে এসেছে শুধু। 
কিন্তু শেষকালে যখন তার আশ্রয় ভেঙে গেল তখন জীবনের সামনে দাড়িয়ে 
আশাভঙ্গ হওয়ার পরে আর কি সে নিতান্ত সরল থাকতে পেরেছে? 

“তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাকে ভুলিতে হইবে’, এই বলে যে কুসুম 
গঙ্গার জলে নেমে গেল-সে কোন কুসুম? যে বিধবা হয়ে ফিরে এসে নদীর 
' ধারে বসে থাকত, নাকি সন্গ্যাসীকে দেখার পরে ক্রমশ নিজেকে যে পাপীয়সী 
বলে ভাবতে শুরু করেছিল? 

রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছেই কি সহজ অনভিজ্ঞ মানুষের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞ মানুষের 
ক্রমাগত বিস্তার ঘটছে না? এক মানুষই কি আরেক বৃহত্তর প্রসারণে উন্মোচিত 
হচ্ছে না? সে ছোটো কি বড়ো তা বলা যাবে না, তবে সে যে অন্য কেউ, 
এমনটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন। 
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'রবীন্দ্রভাবনা'র সূচিপত্র 
(১৯৭৫-২০০০) 
রবান্দ্রভাবনা পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। একাস্তভাবে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ক 
একমাত্র পত্রিকার ২৫ বছরের বিস্তারিভ এই সূচি সংকলনের উদ্দেশ্য হল 
রবীন্রগবেষণায় অনুসন্ধিৎসু আগ্রহী গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য একটি পঞ্জি 
প্ৰণয়ন, যার সাহায্যে প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য খুজে পাওয়া সম্ভব হবে। 
এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে পত্রিকাটি এই দীর্ঘকাল একই নামে প্রকাশিত 
হয়নি। প্রথমে এর নাম ছিল 'রবান্দ্রচর্চা' (১৯৭৫-৭৬), পরে এর নামান্তর হয় 
বনা’। ১৯৭৭ থেকে এই নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটির 
সম্পাদকও বদল হয়েছে কয়েকবার । 
এই সূচির তিনটি অংশ-_ 
প্রথম অংশে থাকছে রবীন্দ্রভাবনান্র সম্পূর্ণ সুচি । সেংখ্যানুষায়ী) 
দ্বিতীয় অংশে থাকছে প্রসঙ্গনূচি । 
তৃতীয় অংশে থাকছে লেখক সূচি। 
গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হবে। প্রহ্থের ভূমিকায় সম্পাদনার ইতিহাস ও সকল 
সম্পাদকের নাম পাওয়া যাবে। 








ব্রবীন্দ্রভাবনা 
(১৯৭৫-২০০০) 


সম্পূৰ্ণ সূচি 





রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৭৫ ৷২।৬, ৭৫1২।৭ 

রবীন্দ্র প্রসঙ্গের বিচিত্রতা : সুবিন্যাসের উপায় কি? - হরপ্রসাদ মিত্র ৮৭।৫- 
৬।১৪৭ 

রবীন্দ্র প্রসঙ্গের ভিন্ন দিক ৯২।১।৫২ 

রবীন্দ্র বিদুষণ ইতিবৃত্ত - আদিত্য ওহদেদার (বাসন্তী লাইব্রেরী) আলোচক - 
অরুণ কুমার বসু ৮৬।১২।১২৫ 

রবীন্দ্র বিষয়ক বইতে কয়েকটি তথ্যগত ভ্রান্তি ৭৫1৫।১৯ 

রবীন্দ্র বিষয়ক গবেষণা ৭৫1৩-৪।১৬, ৭৫1৫1১৯ 

রবীন্দ্র বীক্ষা।। সম্পাদক কানাই সামন্ত রেবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচ্চা প্রকল্প 
প্রকাশিত) ৭৬।৯-১০1৭৩ 

রবীন্দ্র ভাবনা ভূদেব চৌধুরী (অনুপ কুমার মহিন্দার, পুস্তক বিপণী) আলোচক 
- অসীম দাস শর্মা ৮৮।১২।২৩৩ 

রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির রবীন্দ্র পুরস্কার ৮৪।১।১৫ 

রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর - আহমদ রফিক (সাহিত্য প্রকাশক, ঢাকা) আলোচক - 
অরুণ কুমার বসু ৯৯।২1৫৫ 

রবীন্দ্র মননে নারী - মৃদুচ্ছন্দা পালিত ৯৬।২।২৮ 

রবীন্দ্র মানসে সৌন্দর্যে তত্বের মুলকথা - হরপ্রসাদ মিত্র ৯১।১০।১৭৩ 

রবীন্দরমেলার নেতৃত্বে পথ পরিক্রমা ।। কলকাতার রাজপথে রবীন্দ্র স্মরণে 
রাখীবন্ধন ৭৫1৮1৪৮ 

রবীন্দ্র রচনাবলী ৮৭1১১ 1২৬৩ 

রবীন্দ্র রচনা বীক্ষা সংশয় কুষ্ঠিত নিবেদন জিজ্ঞাসা) ৮৩1৬1১০২ 

রবীন্দ্র রচনাবলীতে টেনিসনের উল্লেখ - দেবদাস জোয়ারদার ৯১।১।৯ 

রবীন্দ্র রচনায় দুটি শ্লোকাংশ ৯০।১১।১৮৭ 

রবীন্দ্র রচনায় পল্লী প্রকৃতির অস্তরঙ্গতা- অরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০০ ৷৩।২২ 

রবীন্দ্র রচনার অলংকরণে নন্দলাল (নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা) - অভীক দে 
৮৪। নভেম্বর ।১ ২৩ 

রবীন্দ্র সম্বৰ্ধনা (১৯১৩) হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা - অমল হোম ৭৯ 1৬1৭৫ 

রবীন্দ্র রচনার ইংরাজী অনুবাদসূচী - সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় প্রকাশক - প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় ৭৬।১১-১২।৭৫ 

রবীন্দ্র সাহিত্যে সংস্কৃতানুশীলন .- কল্যাণী শংকর ঘটক ২০০০।৪ ৩ 

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন ৭৫।১।১, ৭৬।১।১ 














রবীন্দ্র সৃষ্টির অলংকরণ - অভীক দে ৮৮1৩।৪৯ টি - 
ণ চুপ ক. 
রাহুল সংস্কৃত্যায়নের বরবীন্দ্ৰস্তুতে ৯৩।২।৭ i od 


রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃংজ্খলা - গৌরী আইয়ুব সথা ।১ 
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রূপকথার সওয়ার রবীন্দ্রনাথ - সুমিতা দাস ৯৫।৩।২৩ 

রূপশিলী রবীন্দ্রনাথ - সুধা বসু (বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড) আলোচক - 
প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় ৮২।৯।৯৫ 
৮৬।২।২৩ 

লর্ড হার্ডিঞ্জ ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৭৭ 1৬1৬৮ 

লাটভিয়ায় রবীন্দ্রসভা ৮৩।৮।১৪৭ 

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান : ‘মানসী’ ও ‘বিসৰ্জন’ ৯০।১২।২০১ 

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : রবীন্দ্রনাথকে - মিতা মুন্সী ৯০।১১।১৭২ 

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের রচনায় ৭৫।৬।২৭ 

শাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ - নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (দে'জ পাবলিশিং) আলোচক - 
জয়ন্তী রায় ৮১।৮।১১০ 

শাজাহান’ কবিতার একটি আলোচনা - দেবদাস জোয়ারদার ৭৭1৪5 18৭ 

শারদীয় কোরক’ : বিদেশে রবীন্দ্রচ্চা - পিনাকী ভাদুড়ী ৯২।১।৩৯ 

“শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ" বই-্এর উদ্বোধন সভা ৮২1২-৩1৪৪ 

“শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ” (এণ্ডরুজ স্মারক বক্তৃতা) - কালিপদ রায় ৭৯।১।৭ 

শিল্পের সোপান অনুবাদে রবীন্দ্রনাটক - শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় আলোচক - অরুণ 
বসু ২০০০ ৩২৮ 

শিশির ভাদুড়ী ও রবীন্দ্রনাথ - অমল মিত্র ৭৫।১।৬ 

“শিশুতীর্ঘ কবিতার পঞ্চাশ বছর ৮৩1৬1।৯৮ 

শুভক্ষণ’ : অন্য চোখে - তরুণ মুখোপাধ্যায় ৯৩।২1।৫৩ 

শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ৭৯।১১-১২ 

শেলী সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্র রচনা ও অনুবাদ - একটি যথাসাধ্য তালিকা - দেবদাস 
জোয়ারদার ৯২।৪।৪৮ 

শেষবসম্তড : ঝরা ফুলের ট্র্যাজেডি - তরুণ মুখোপাধ্যায় ৯৬1৪ 1৩ 

‘শেষ রক্ষার’ চলচ্চিত্রায়ন - পিনাকী ভাদুড়ী ৭৭।৫1৬৪ 

শ্রীমতী ফিসারের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ - তরুণ মুখোপাধ্যায় ৯৪1৪।১৯ 

শৈলজারঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ২০০০1১-২1৭ 

সরকারী ফাইলে রবীন্দ্রনাথ ৭৭1৪1২৫ 

সরকারী রবীন্দ্র রচনাবলী ।। আরো একটি সরকারী উদ্যোগ ৮০।৯।৯৫ 

সত্য ও প্রতিজ্ঞা : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী - অমিত সেন ৮৩1২।৩১ 

সত্যকাম ও রবীন্দ্রনাথ - বিউটি মজুমদার ৯৩।৪।১৭ 

সন্তোষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সন্তোষ মজুমদার বিশেষ সংখ্যা) ৮৮। 
ডিসেম্বর । 
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সমসাময়িক রবীন্দ্রচিস্তা - সন্তোষ ঘোষের কলম ৭৫।২।৫ 

সানাই কাব্যের "অসম্ভব" - পিনাকী ভাদুড়ী ৯৩।১ ৪৫ 

সার্বিক স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ - অরুণ ঘোষ, আলোচক - দেবব্রত 
পালিত ৮৭1৪ 1৭৭ 

সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র বিষয়ক রচনা - চিত্রা দেব ৭৫1৭1২৬, ৭৬1।৬1৪৯১, 
৮৬।৭ 1৫৮ 

প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা - ভবতোষ দত্ত ৯৯।৪।২০ 

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : নষ্টনীড় থেকে চারুলতা - ধ্রুব গুপ্ত ৯৫।৩।১ 

সিনেমা ও রবীন্দ্রনাথ ৭৬।৫ ৩৪ 

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ - রবীন্দ্র কবিতা ও গানের ভাষান্তর : একটি 
অসামান্য প্রয়াস ৯৩।৯।৯৫ 

সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ - অমিতাভ চৌধুরী (দে'জ পাবলিশিং) ৮১।১০-১১। 

সোনার তরী কাব্যের “নিরুদ্দেশ যাত্রা” - হরপ্রসাদ মিত্র ৯৩।৩।৬০ 

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ - শিলাইদহ ও চিত্রী রবীন্দ্রনাথ ৮০1৪- 
৫18৫ 

স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন - রবীন্দ্রনাথ ৭৫1১ 1৫ 

স্বরবিতান ৬১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) গ্রন্থ সমালোচনা ৭৬।১১- 
১২।৭৭ 

স্বাধীনতার ৫০ বছর ও রবীন্দ্রনাথ - অরুণ মুখোপাধ্যায় ৯৯।১।২২ 

স্যার গুরুদাস ও রবীন্দ্রকাব্যে শ্রীলতা ৭৯।৯-১০।৯৪ 

হরিজন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৪ ।৭।১১৩ 

হাঙ্গারি ও রবীন্দ্রনাথ ৮৩।৬।১১১ 
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রবীন্দ্র সঙ্গীত 

অধরা মাধুরী - রূপের বন্ধনে : র - সুকুমার সেন ৮২।১।১ 

গানের পার জারা ভাট we সা. BO EE BN 

অশ্লীল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নরহত্যা ৭৫1১ ৬ 

মসীমের স্পন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বোধ ও সাধনা - আনিসুর রহমান (যৌথ 
প্রকাশক - নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ও ইউনিভাসিটি প্রেস লিমিটেড, 
ঢাকা) আলোচক - পিনাকী ভাদুড়ী ৯৬।২।৯০ 

ইন্দিরার অনুষ্ঠানে অন্যমনস্ক বাণী রবীন্দ্র সঙ্গীতের রসহানি ঘটাল ৮৩।৬।১০৮ 

ইন্দিরা আয়োজিত গীতাঞ্জলির গান ৭৮1৭ 1৭৮ 

ইন্দিরার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রদর্শনী - অরুণ কুমার বসু ৭৭1৫1৫৮ 

১৯৮৫ সালে প্রথম রবীন্দ্রগীতি সংকলন রবিচ্ছায়ার শতবর্ষ ৮৪৬৮৩ 

এক গান দুই সুর : রবীন্দ্রচর্চা ভবনে শ্রী সুধীর চন্দ্রের অনুষ্ঠান - অনন্যা কর 
৮৮।১-২।১১ 

কবির জীবৎকালের স্বরলিপি অবিকৃত চাই ৭৬ ।৭ 1৫১ 

কথার কথা রেবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা প্রসঙ্গে) - সঞ্জয় মজুমদার ৯৪ 1১1৫৮ 
৭৭ 1২1১৬ 
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শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে - অরুণ কুমার বসু ৭৭ ।৪ ৫৬ 

শ্রীমতী কলিন আথপারিয়ার পিয়ানোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ৮৫।১১-১২ 1৩৫৬ 

শ্রুতির অনুষ্ঠানে গান, আলোচনা ও অভিনয় ৭৫1৩-৪।১১ 

শৈলজারঞ্জন কৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি তালিকা - সংকলন তপশ্রী দাস 
২০০০।১-২।১১৭ 

শৈলজারঞ্জন গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্র ভারতী সংগ্রহ ২০০০1১-২।১২৯ 

শৈলেন দাসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান ৭৬।৭।৫৯ 

সঙ্গীতের স্বরলিপি : কিছু সমস্যা (স্বরলিপি সংখ্যা) - আলপনা রায় 
৮৮ [মার্চ 1৬৯ 

সন্ধ্যাসঙ্গীত - হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে - কুন্তল রুদ্র ৯৫।২।৩৭ 

সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুবাদের সমস্যা ৯১1৩1৪৪ 

সুবিনয় রায়ের গান ৭৫।৬।১১ 

সুরের গুরুর সান্নিধ্যে - শৈলজারঞ্জন মজুমদার ২০০০।১-২।৭৫ 

স্বরবিতান ৬১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) ৭৬।১১-১২।৭৭ 

স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন - শ্রী রবীন্দ্রনাথ ৭৫1২৫ 

স্বরবিতানের সঙ্গীতানুষ্ঠান ৭৬ ।৬।৪১ 

স্বরলিপি সংস্কার বিষয়ে ভাবনা - বীণা দাশগুপ্ত (স্বরলিপি বিশেষ সংখ্যা) 

৮৮ মাৰ্চ ।৪৭ 

হিন্দী অনুবাদে রবীন্দ্রসঙ্গীত ৮৬1১, ৮৮।৷৩।৩৯ 
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অমল সেনগুপ্ত - বৰীজ্দ্ৰজীবন ও সাহিত্যে বিহার ৯০।১১।১৭১ 

অন্নান দত্তের ভাষণ ৮১।২।৫৩, ৭৮1১১।১০৩ 

(রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী) ৯০।১-২।২৫ 

অমিতা সেনের ভবণ ৭৬ ।৯-১০ ৷৬৭ 

অমিয় চক্রবর্তীর ভাষণ ৭৮1১।৪ 

অমিয় মজুমদার (সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা) ৯১।১১-১২।২০৯ 
অরুণকুমার বসু বেসম্ভ বিহারী স্মারক বক্তৃতা) "৭৬৭৬৪, ৯১1১১-১২।২১৪ 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭1১৩ 


অলোকরগ্রন দাশগুপ্ত - ভার্মস্টার্ট ও রবীন্দ্রনাথ ৮৮।১০-১১।২০৮, ৮৯1৩ 1৩৭ 







আচার্য কৃপালনীর ভাষণ ৭৯।১।২ 
আরতি সেন (সুজাতা চন্দ্র স্মারক বক্তৃতা) ৯১।৯।১৬৯ 
উমা দাশগুপ্তের ভাষণ - রবীন্দ্রনাথ ও টমসন পত্রাবলীর ভূমিকা ৮৯।৫-৬1৮৯ 


কালীপদ রায় - শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ৭৯।১।৭ 

কিরণশশী দে'র লিখিত ভাষণ ৮৮1৩।৪৬ 

ক্ষুদিরাম দাশের ভাষণ ৯১18-৫৫৪ 

জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষণ ৮৯1।৭।১৭২, ৮৪।১১২ 

জিতেন মহাস্তির ভাষণ ৯৬1৪ 1৪৫ 

তপোব্রত ঘোষ ৮৭।৭-৮।২১৫ 

দেবীপদ ভট্টাচার্যের ভাষণ ৮৬1৪ 1৯০ 

দিলীপ কুমার বিশ্বাস (স্বরলিপি সংখ্যা) ৮৮ [মার্চ ।৩ 

দীনবন্ধু স্মারক বক্তৃতা ৭৭ 1৩২৪, ৮০২১১, ৮২1৪-৫ ৬০, ৮৩ ৬৯৮, 
৮৪ ।২০৩ ।৪ ৯, ৮৬1৪-৫1১০০, ৮৭ 1২1২৩, ৮১ ।১ ৪৫ 
ন্দ্রের ভাষণ ৮০।১।১ 

নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষণ ৭৮।৷১।৷৪, ৮১।২1৫৩ 

প্রমথনাথ বিশীর ভাষণ 

(১৯৭০-এ সমাবর্তন ভাষণ থেকে) ৭৭1৫৫৭ 

(লিখিত সমাবর্তন ভাষণ) ৭৯1১ ৬ 

(সভাপতির ভাষণ) ৭৫1১1৫, ৭৭১1১, ৮০1১২, ৮০1৪-৫1৫৫ 

প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় -- পিয়ার্সনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে (দীনবন্ধু এণ্ডরুজ 
স্মারক বক্তৃতা) ৭৫।২।১ 
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(স্বাগত ভাষণ) ৮০ ৪-৫ 1২৮ 

প্রফুলচন্দ্র গুপ্তের ভাষণ ৮২ ২-৩ ।৪৩ত 

বসস্তবিহারী চন্দ্ৰ স্মারক বক্তৃতা ৮৭ 1৭-৮২১৫ 

বীরাপ্পার ভাষণ €এশুরুজ স্মারক বক্তৃতা) ৮৫।১ 1৩২ 

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের ভাষণ, এগুরুজ স্মারক বক্তৃতা (১৯৫৫) ৯৬ ।১।৭৭ 

ভূদেব চৌধুরীর ভাষণ রেবীন্দ্রচর্চা আমাদের জীবনচৰ্চা) ৮০1৪-৫1৪৫ 

মৈত্ৰেয়ী দেবীর ভাষণ ৭৫১1৫, ৮০1২৭ 

মঞ্জুলা বসুর ভাষণ (দীনবন্ধু স্মারক বক্তৃতা) ৯০1৪-৫।৭৯ রবীন্দ্রনাথ বসু 
অধিদান বক্তৃতা ৯৬।১1৭২ 

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত রেবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ) ৮৬1৩।৪৩, ৮৮।১-২।১ 

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ (১৩৪৫-এর ১৭ই ভাদ্র হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে) 
৮০1৬1৭৩ 

রবীন্দ্র স্নাতকদের প্রতি সমাবর্তন ভাষণ - রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, কাথি ৮৮।১-২।১ 

শান্তিদেব ঘোষের ভাষণ ৭৯।১।২, ৮৮। মার্চ ।৯২ 

শোভন লাল গঙ্গোপাধ্যায় ২৯৯ 15 

শৈলজারকঞ্জন মজুমদার ৭৭।২।১৬ 

ডদ্বোধনী ভাষণ স্বরলিপি সংখ্যা) ৮৮ মার্চ ।৪ 

সমাবর্তন (১৯৭৫) ভাষণ ৭৮।২।১৩ 

সমাবর্তনে সভাপতির ভাষণ ৭৮।১।৪ 

সুকুমার সেন ৮০।৪-৫1৫৪ (দীনবন্ধু স্মারক বক্তৃতা) ৮১।১০-১১।১২১ 

সুধীরঞ্জনের (দাস) ভাষণ ১৯৬৯-এর সমাবর্তনে ৭৭।৯।৯৬ 

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সেমাবর্তন-উত্তর ভাষণ) ৮৭ 1৩1৫০ 

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র কবিতা ও গানের ভাষাস্তর) : একটি অসামান্য 
প্রয়াস ৯৩।১।১৫ 

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিলাইদহ ও চিত্রী রবীন্দ্রনাথ) ৮০1৪-৫1৪৫ 

সোমেন্দ্রনাথ বসুর ভাষণ (স্বদেশাত্মার বাণী) ৮৫ 1৩-৭।১৩২ 

হরপ্রসাদ মিত্র (সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা) ৯০।১২।২০২ 

হরেকৃষ্ণ মহতাব (ডিড়িষ্যার জননেতা) ৮৪।১1৫ 

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি) ৮৪।১।৮ 
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অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা - ডাঃ পশুপতি ভট্টাচাৰ্য (পুস্তক বিপণী) আলোচক - প্ৰণতি 
মুখোপাধ্যায় ৭৫।১১-১২।৬১ 

অসীমের স্পন্দ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা - আনিসুর রহমান (যৌথ প্রকাশক 
- নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা) 
আলোচক - পিনাকী ভাদুড়ী ৯৬।২।৯০ 

আধুনিক বাংলা সাহিত্য - অনিল কুমার রায়, আলোচক - আভা নাথ ৯৪1৪1৪০ 

আমাদের শান্তিনিকেতন যো দেখেছি যা পেয়েছি) - জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় 
(নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড) আলোচক - কাবেরী রায় 
৮৫1১ ১১৪৬০ 

আমার যুগ, আমার গান - পঙ্কজ কুমার মল্লিক (ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়) 
আলোচক - প্ৰশান্ত কুমার দাশগুপ্ত ৮১৩ ।৬২ 

আমি তোমাদেরই লোক - ডাঃ দুলাল চৌধুরী (লোক নিকেতন) ৮১।৮।১০৯ 

ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ - মৃদুচ্ছন্দা পালিত €টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট) 
আলোচক - রঞ্জিত সেন ৯৮1৪ 1৩৪ 
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কবি ও সন্গ্যাসী-অমিতাভ চৌধুরী ৭৮ ।৬।৬৬ 

কাদম্বরী দেবী - সুব্রত রুদ্র আশা প্রকাশনী) ৭৮1১৩ 

কারাগার কণ্ঠরোধ ও রবীন্দ্রনাথ - ডঃ দিলীপ মজুমদার (ডে. এন. চক্রবতী এণ্ড 
কোং) আলোচক - কাবেরী রায় ৮৬।৪-৫।৯৮ 

খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে - শ্রী সৌরীন্দ্র মিত্র আনন্দ পাবলিশার্সঃ ৮৭1৬ ।৬৬ 

গানের লীলার সেই কিনারে - সুধীর চক্রবর্তী (অরুণা প্রকাশনী) আলোচক - 
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত ৮৬।৭ 1১৩৮ 

চিঠিপত্র ১৭ - রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্ৰাবলী (দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তার জ্যেষ্ঠা কন্যা 
মীরা চৌধুরীকে লিখিত) আলোচক - অভ্র বসু ২০০০ ।৪ 1৪১ 

চির নৃতনের ডাক - সম্পাদনা । প্রকাশনা - নাজিম মাহমুদ । আলোচক - মানসী 
দাশগুপ্ত ৮৮ ৭ ।১৬৯ 

জমিদার রবীন্দ্রনাথ - অমিতাভ চৌধুরী (বিশ্বভারতী) ৭৬।১১-১২।৭৭ 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থ ৭৫1৫।২২ 

টেদোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশনার তালিকা (ইংরাজী ও বাংলা) ৭৫।৩-৪।৮ 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থ ৭৫।৭ 1৩৪ 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বন - পুস্তক ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি - দেবব্রত 
চক্রবর্তী ৮১১৩৭ 
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৮৬/৫|1৯-১০।১৭৮৮ 

সম্পাদককে অলক বসু চৌধুরীর পত্র ৯৩1৪ ।২৭ 

সম্পাদককে আবু সয়ীদ আইয়ুবের শুভেচ্ছা (রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন 
উপলক্ষ্যে) ৮০।৩।২৫ 
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সম্পাদককে উমা শংকর যোশীর পত্র (সোমেন্দ্ৰনাথ বসুর প্রয়াণে) ৮৫ ।৯- 
১০।১৭৮ 

সম্পাদককে কমলাকান্ত বরাটের পত্র ৮৯।৭।১৫৯ 

সম্পাদককে কল্যাণ কুমার দাশগুপত্তের পত্র ৭৮ ।৷৭ ৷৭৭ 

সম্পাদককে কৃষ্ণ কৃপালনীর চিঠি ৭৫।১।৮ 

প্রমথনাথ বসুর প্রয়াণে ৮৫।৬-৭ 1১২৯ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে ৮০।৩।২৫ 

সম্পাদককে খোকন সাহার চিঠি ৭৬।৬।৪২ 

সম্পাদককে জয়ন্তী রায় ৭৯।৯-১০।৯৫ 

সম্পাদককে দীপক চক্রবর্তীর পত্র ৭৫ 1৩-৪।১০ 

সম্পাদককে দিলীপ কুমার বিশ্বাসের পত্র ৮৫।২1।৪৬ 

সম্পাদককে নিমাইসাধন বসুর পত্র (সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণে) ৮৫।৯-১০।১৭৮ 

সম্পাদককে পিনাকী ভাদুড়ীর চিঠি ৭৫।৯-১০1৫১, ৮৭1৪ 1৭৯, ৮৯1৪ 1৭ 

সম্পাদককে প্রণব কুমার দত্তের চিঠি ৮৫।১১-১২।২৫৯ 

সম্পাদককে প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র আশীর্বাদ) ৮০।৪-৫।৩৪ (রবীন্দ্র পুরস্কার 
সম্বন্ধে) ৭৬৬5১ 

সম্পাদককে প্রভাত সেনের পত্র ৮৪।১২।১৯১ (“প্রমথ নাথ বিশী স্মরণে) 
৮৫ ।৬-৭ ।১ ২৯ 

সম্পাদককে বিজলী চট্টোপাধ্যায়ের পত্ৰ ৭৮1৩ 1২৩ 

সম্পাদককে বিশ্বনাথ মণ্ডলের পত্র ৭৭ ।১।৭ 
৭৮ ৭1৭৭. 

সম্পাদককে ভবতোষ দত্তের পত্র €সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণে) ৮৫।৯-১০।১৯৭৮ 

বর্তীর চিঠি ৮৫৬-৭১৫৮, ৮৫1১১-১২1৩৫৮ 
সম্পাদককে চপ চিঠি ৮২।৬।৭৪ 
সম্পাদককে ম্ৃদুচ্ন্দা পালিতের চিঠি ৭৫৬৩২ 














রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব 





সম্পাদককে রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র (সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণে) ৮৫।৯- 
১০১৭৮ 

সম্পাদককে রবীন্দ্রনাথ বসুর চিঠি ৭৫1৫।১৮৮ 

সম্পাদককে রবীন্দ্রনাথ সামস্তর পত্র ৭৬1৪ 1১৫ 

সম্পাদককে কুচিরা শ্যামের চিঠি ৮৭1৪ 1৬৯ 

সম্পাদককে লণ্ডন থেকে দি টেগোরিয়ানসের চিঠি ৮৪।১২।১৪৪ 

সম্পাদককে শঙ্করী প্রসাদ বসুর চিঠি (প্রমথ নাথ বিশীর স্মরণে) ৮৫।৬-৭।১২৯ 
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সম্পাদককে শাস্তিদেব ঘোষের চিঠি ৮১।৭।১০৪, ৮২ ।৬।৷৭৪ (সোমেন্দ্রনাথ 
বসুর প্রয়াণে) ৮৫।৯-১০ ১৭৮ 
(রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি প্রসঙ্গে) ৮২।১০-১১।১১১, ৮৩ 1৩1৩৪ 

সম্পাদককে শাস্তিরঞ্রন মুখোপাধ্যায়ের পত্র ৮৫।২1৪৭ 

সম্পাদককে শুভত্রত রায় চৌধুরীর চিঠি ৮১।৬।৯৫ 

সম্পাদককে সমরেশ্বর বাগচীর চিঠি ৭৫।২।৭, ৮১।১।১১১ 

সম্পাদককে সলিলচন্দ্র ঘোষের চিঠি ৮৭ ।৪।৭১ 

সম্পাদককে সুকুমার সেনের পত্র প্রেমথনাথ বিশী স্মরণে) ৮৫।৬-৭।১২৯ 
সহজ পাঠ প্রসঙ্গে ৮১।১-২1।৪৪ 

সম্পাদককে সুধাংশ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র ৭৮৫৬৪ 

সম্পাদককে সুবোধচন্দ্র সেনগুস্তের পত্র (সোমেন্দ্ৰনাথ বসুর প্রয়াণে) ৮৫।৯- 
১০ (১৭৮ 

সম্পাদককে হিমাদ্ৰী কুমার দাশগুপ্তের পত্র ৭৭।৯।১০০ 

সম্পাদককে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পত্র (সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণে)ট ৮৫।৯- 
১০১৭৮ 

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পত্র ৮০1৪-৫1৫১ 

সোমেন্দ্রনাথ বসুকে বলাইদা (বনফুল) সোনার তরীর ব্যাখ্যা ৭৯।১-২।১০ 

সৌম্যন্দ্রনাথের পত্র ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে : রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ৮২।৭-৮। ৮০, 


৮৩18-৫ 1৭95 











অন্যান্য রচনা / সংবাদ 








অজিত কুমার চক্ৰবৰ্তী শতবাৰ্ষিকী সভা ৮৬।৯-১০।১৮৭ 
অনুষ্ঠান সুচনা - সম্পাদক, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটি 
৮৮ [মার্চ ।৩ 


ঝরণা নিল তুলি) ৭৬ ।৪ ৷১৭ 

অমিয় সেন চলে গেলেন ৭৭ ৷১২।১২০ 

অমিয়া ঠাকুরের গান ৭৬।৮ 1৬৪ 

অবনীন্দ্র স্মরণে - উমা দেবী ৭৬।৮।৬০ 

অমল হোমের জীবনাবসান ৭৫৮৪১ 

অরবিন্দ গুহ চলে গেলেন ৮৫1৩ ।৫২ 

আকাশবাণীর নতুন শিক্ষয়িত্ৰী সুচিত্রা মিত্র ৭৫।৯-১০1৫৮ 

আচার্য শৈলজারঞ্জন - অনন্ত কুমার চক্রবর্তী ২০০০।১-২।১৪৮ 

আন্দোলনের (১৯০৫ সালের) ৭০ বছর পুর্ণ হল ৭৫1৩।২৫ 

আবু সয়ীদ আইয়ুব (সহজ পাঠ বিষয়ে) ৮০।১১-১২।১২১ 

আমায় নমো হে নম €বেতারানুষ্ঠানের সমালোচনা) ৭৫ ৬ ।৩২ 

আমার কটি কথা - সাবিত্রী দে ৯৫।২।৩৫ 

আমারে তুমি অশেষ করেছ (পঙ্কজ মল্লিক চলে গেলেন) - সুব্রত ঘোষ 
৭৮ |২ 1১৪ 

আমাদের সহকর্মী ক্ষিতিমোহন সেন- প্রমদারঞ্জন রায় ৮০ ।১০ ।১১০ 

আরও একটি আঙ্তৰ্লজাতিক কাব্যপাঠ দিবস ৮৭।৯।২২৬ 

আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব (স্বরলিপি সংখ্যা) ৮৮ মাৰ্চ ।১০০ 

আকাডেমী মঞ্চে উপন্যাস পাঠের আসর - অতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ ।৭- 
৮1৯১ 

ইন্দিরা গান্ধীর রবীন্দ্রচর্চা ভবন পরিদর্শন ৮৪১১৪ 

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ ৮৪।১০-১১।১৫৭ 

ইন্দুলেখা ঘোষ পরলোকে ৮১1৩1৫৪ 

ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে মাদাম সোফিয়া ৮৪।১০-১১।১৬৫ 

মনলাঢডটে লন সর বাতি ৭৭. 0৯1৯৫ 














ইন্সটিটিউটে অধ্যাপক ট্রয় অরগ্যান ৮৩।২।১৯ 
ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক পিটার কক্স ৮৩।২।২৪ 
ইনস্টিটিউটের কয়েকটি অনুষ্ঠান (১৯৮৯তে) ৮৯ ।১২৷২৪৩ 
ইনস্টিটিউটের ১৫ বছর পূর্ণ হল ৮০।১।৭ 
ইনস্টিটিউটের বাৰ্ষিক সমাবর্তন ৮৩।১।১৩ 
89৫৭ যাদের দেখেছি ৭৯।১১-১২।১০২ 
টিউটের স্বাগতানুষ্ঠান - শীরদ রায় ৭৮1৮1৮৫ 
ইস্পাত নগরীতে রবীন্দ্রচ্ার নতুন ধারা - জয়ন্তী রায় ৮৪।২-৩1৫৪ 
ইংরাজ সরকারের সার্কুলার মনে করিয়ে দেয়- শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী ৮০।১১- 
১২১১২ 
উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সন প্রচ্থের প্রকাশ ৮৪।১।১১ 
৭৬।৯-১০ ৬৭ 
উদয়শংকর পরলোকে ৭৭।৯।৯২ 
উনিশ শো উনচল্লিশ সালে কবি সন্দর্শনে - মণিভূষণ দাশগুপ্ত ৮৩।৯-১০।১৬৩ 
উনিশ শো পঁচিশ সালের বৃক্ষরোপণ প্রেবাসী থেকে সংগৃহীত) ৮০।৬ 1৬৭ 
উনিশ শো পাঁচ সালের আন্দোলন ৭০ বছর পূৰ্ণ হলো ৭৫ 1৬1২৫ 
ডমাশংকর যোশী পরলোকে ৮৯।১-২।২৫ 
উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা) প্রমথনাথ বিশী পৃ: ৫১ 
উৎসবের সমারোহ ৮২।৪-৫ 1৬০ 
খাবিকুমার চক্রুবর্তা পরলোকে ৯৪।৩।৪১ 
এ আমার এ তোমার পাপ ৯৯ ।৩।৭৭ 
একটি নবীন সন্ধ্যা কিশোর কুমার বিশ্বাস ৭৭।৮1৮৫ 
একটি পত্রিকা - জয়ন্তী রায় ৯০।১১।১৮১ 
একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্র অর্থনৈতিক চিন্তা ২০০০।১-২।১৭৭ 
একটি স্মরণীয় মিছিল : একটি উল্লেখযোগ্য ভবন - মৈত্রেয়ী দেবী ৮০1৪- 
৫1৪৬ 
একনিষ্ঠ শিক্ষক শৈলজারঞ্জন - নীলিমা সেন ২০০০।১-২1১৩৫ 
এবারের নবীন বরণ - গায়ত্রী সেনগুপ্ত ৭৬।৮।৬২ 
এণ্ডরুজ জন্মোৎসব ৮৭ ৩1৫৩ 
এগুরুজের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাবেশ ৮৪।২-৩ 1৪৯, ৯২1৩1৫৫, ৯৫।৷১ ৬৮, 
২০০।১-২ 1৩৭৭ 
এগুরুজের মৃত্যুবার্ষিকী ৮২৪-৫৬১ 
ওগো কর্ণধার তোমায় করি নমস্কার - বুলবুল সেনগুপ্ত ২০০০।১-২।১৫৫ 
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কবি সন্দৰ্শনৈ ১৯৩৯ সালে - ননীভূষণ দাশগুপ্ত ৮৩।৯-১০।১৬৩ 
কর্মযোগী দীনবন্ধু এশুকুজ ৮৮।৪-৫।১২৩ 
কলকাতা বইমেলা : অনেক মানুষ, অনেক মুখ ৭৭1৩1২০ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র বিষয়ক গবেষণা ৭৫1৩-৪।১৬, ৭৫1৫1১৯ 
কলকাতা রবীন্দ্রসদনে শাস্তিদেব ঘোষের বাল্মিকী প্রতিভা ৭৫।৫।১৭ 
কলির কমলা (একটি কবিতা প্রসঙ্গে) ৭৭।১০।১০২ 
কাছের মানুষ দিনদা - রমা চক্রবর্তী / অমলা রায় চৌধুরী €দিলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশেষ সংখ্যা) পৃ: ৬৪, ৭০ 
কালাম্ডর ও সভ্যতার সংকট ৮৪।১০-১১।১৭০ 
কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক সোমেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানে প্রদত্ত হল - মঞ্জুলা মিত্র 
৮৬।১২।২১১ 
কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক ৮৫ 1৬-৭।১৩৭, ৮৬1৩।৪২ 
কালীমোহ্ন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৮৪) শতবার্ধিকী ৮৫।১১-১২ 1৩৫৭ 
কালো মেঘের ভ্ৰুকুটি (প্রয়াণ সংবাদ) ৮৮।৭ ৷১৫৯ 
কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনে - অরুণ বসু ৭৭।৩।১৯ 
কোরিয়ান টেগোর সোসাইটির কলকাতা সফর ৮২।১২।১২৪ . 
কাথি রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের প্ৰতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন ৮৪1৮০৯।১৪৪ 
কৃষ্ণকৃপালনী ও বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত স্মরণসভা ৯২1৫৬ 
ক্ষিতিমোহন সেন জল্মশতবার্ষধিকী উৎসব ৮০।১০।১০৩ 
খুলেছ তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার (দীনবন্ধু এশুরুজ প্রসঙ্গে) ৭৬।১।৮ 
খেলাঘর আশ্রকুঞ্জে রবীন্দ্রস্মরণ - কিশোর কুমার বিশ্বাস ৮০ ৪-৫ 1৩৯ 
খেলাঘর বাধতে লেগেছি (খেলাঘর প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে) ৭৮।১1৫ 
খেলাঘর ও রবিকরের অনুষ্ঠান ৮১।১০-১১।১২৫ 
গত বারো বছরে রবীন্দ্রচর্চার অগ্ৰগতি ৭৭।১1।১২ 
গ্রন্থ প্রদর্শনী : রবীন্দ্রচর্চা ভবনে ও কলিকাতা তথ্যকেন্দ্ৰে 
চলে গেলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক - ভক্তি দেবী ৭৮।২।৯ 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শতবাৰ্ষিকী সভা ৮৮।১০।৯৯ 
চিত্তরঞ্জন সেনের জীবনাবসান ২০০০।১-২।১৭৮ 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে - সুকুমার সেন ৮০।১১-১২।১২৬ 
চৌঠা মে ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছেন সুকুমার সেন ৮০1৪-৫ 1২৭ 
চৌঠা মে রবীন্দ্রচর্চা ভবন উদ্বোধন দিবস ৯০।৪-৫।৫৩ 
জয়পুর টেগোর একাডেমিক সোসাইটির অনুষ্ঠান ৮৮1১২।২৪২ 
জাপানী পত্রিকায় এগুরুজের সংবাদ ৭৮ ৩1২১ 
জাপানে ভারতরতু, বাংলা ও রবীন্দ্রচর্চা ৮৯1১২।২৩৫ 
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জামসেদপুর টেগোর সোসাইটির ৩য় রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন ৮৭।২।২৫ 
জামসেদপুরে প্রবীণ রবীন্দ্রানুরাগী চলে গেলেন ৮৯1৫-৬।১৪১ 
জামসেদপুরে রবীন্দ্রমেলা ৭৮৭ 1৭২, ৮৪ 1৮-৯1১৪১ 
জামসেদপুরে রবীন্দ্র সংসদে মেত্রেয়ী দেবীর সম্বৰ্ধনা ৭৭।৯।৯২ 
জামসেদপুরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ৬1৬৪৪, ৮২।৬।৭২ 
জামসেদপুরে রবীন্দ্র নাট্যাভিনয় ৭৫1৬।২৬ 
৪৮৭৪০ /১-২1১৭৭ 
ঈ্যাতিরিন্দ্রনাথ অনুদিত গীতারহস্য ৮৩1১১-১২1১৯২ 
টেগোর একাডেমী জয়পুর ৮৬৩৪২ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের জন্য দান ৭৬।৮।৬২ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ‘বন’ থেকে তরুণ বন্ধুর আগমন ৮৬1১১।১৯৮ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্র জন্মোৎসব 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দশম বাৰ্ষিকী পূর্তি উৎসব ৭৫1১1৪ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পঁচিশ বছর ৮৯1১-২।১ 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পনের বছর স্ছদেব চৌধুরী ৭৯।১১-১২।১২১ 
রিসার্চ ইনস্টিটিউটের, (২০ বছর) পূর্তি উৎসব - প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় 








৮৪1৭-৮।১ ১৬ 
বক্তুতামালা ৯০ ১-২ 1২৯ 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে গ্রন্থ উপহার ৭৫1১ ।৩ 

টেগোর সোসাইটি আয়োজিত রবীন্দ্রচর্চা কিশোর শিবির - জয়ন্তী রায়। ৯০।১- 
২।২৮ 

ডাকটিকিট : রবীন্দ্রনাথের চিত্র কর্ম -- পিনাকী ভাদুড়ী ৭৮1৩।২১ 





ডাকিল মোরে জাগার সাথি ৮৩।১1১৪ 

ডার্টিংটন হলে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব ৭৬।১১-১২।৭৬ 

তিনটি আনন্দঘন সন্ধ্যা ৭৭1৮ 1৮৭ 

তৃণা পুরোহিতের সঙ্গে ইনস্টিটিউটে ৮২।৪-৫1৬১ 

তেরোশো তেতাল্লিশ সালের বৃক্ষরোপণ €েবিচ্ছবি - প্রভাত গুপ্ত। “অভিনয় 
উৎসব” অংশ থেকে উদ্ধৃত) ৮০।৬।৬৮ 

তোমাদের কাজে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা আছে - শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী ৮৪ ৷২- 
৩1৪৭ 

দক্ষিণ কোরিয়ার টেগোর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কিম ইয়াং সিক ৮৪ ৷২-৩ 1৪৭ 

দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্বৰ্ধনা সভা ৮৪।১০-১১।১৬৯ 





[ ১০১ ] 








দি আর্চ ফ্ৰম ইষ্ট টু ওয়েষ্ট -- সি. এফ. এগুরুজ। অনুবাদ বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য 
৯৩ ।৪1।১ 

দিনেন্দ্ৰ রচনাবলীর ভূমিকা - রবীন্দ্রনাথ (দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা) পৃ: ৩ 

দিনেন্দ্র স্মৃতি - কিরণশশী দে (দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা) পৃ: ৭৩ 

দি টেগোরিয়ানস আয়োজিত বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ - ১২৫তম জম্মশত বাঙি 
৮৬1৮ ।১৫০ 

দি টেগোরিয়ানদের ব্রবীন্দ্র জয়ভ্তী উৎসব ৮৪ ৪-৫ 1৭৬ 

দীনবন্ধু এগুরুজ স্মৃতি তহবিলের কি হল? ৮৭৩২০ 

দুটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পিয়ার্সন জীবনীর উপকরণ ৮৩1৪-৫ 1৭৫ 

দুরদর্শনে সাক্ষাৎকার - জয়ন্তী রায় ৭৮।৬।৭০ 

দুরদর্শনে জগন্ময় মিত্র ৮০।১ 1৯ 

দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ সভা ৮০।১০।১০৬ 

নবীন দাস পারেখ পরলোকে - মোহন দাস প্যাটেল ৯৩।২।১৫ 

নন্দিতা কৃপালনী গবেষণা বৃত্তি ৭৫১৩৩, ৭৬ ৷২-৩।১০, ৭৯।১১-১২।১০৯ 

(শৈলজারঞ্জন মজুমদার রচিত গ্রন্থ) নির্বাচিত তথ্যপঞ্জি - সংকলন - মৌসুমী 
পাল ২০০০।১-২।১১৫ 

নীহাররগ্রন রায় (সহজ পাঠ প্রসঙ্গে) ৯০।১১-১২।১৯৩ 

নোবেল পুরস্কার ও একটি তথ্য ৮৩।১১-১২।১৯৩ 

নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত রহস্যালাপ ৮৩ ।৭ 1১৩১ 

পঙ্কজ কুমার মল্লিক : একটি চিঠি ৯৪।২।৭০ 

পঙ্কজ কুমার মল্লিকের স্মৃতিচারণ ৭৮।২।১২ 

পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া - সভা শোভাযাত্রা নেপথ্য প্রস্তুতি ৮০1৪- 
৫1৪১ 

পত্র ও পত্রোস্তর - অলক বসু চৌধুরী ও সমীর রায় চৌধুরী ৯৩।১।২৭, 
৯৩1৪ 1২৭ 

পরলোকে অমল শংকর রায় ৮৪ ।২-৩ ।৫৬ 

পরলোকে বিশ্বপতি চৌধুরী রেবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক) 
৭৮1৩ 1২৪ 

পরলোকে হেমলতা গুপ্ত আশ্রম কন্যা) ৮৮১০-১১ ২০৮ 

পনেরই মার্চ শিক্ষক দিবস ৮৬1।৪-৫।১০১ 

পিএইচ.ডি পেলেন পিনাকী ভাদুড়ী ৮৯ ।৩।৫২ 

পঁচিশ বছরে পা দিল টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৮৯1৩1৫৭ 

পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র চলচ্চিত্র ৭৫1৫1২২ 

পঁচিশে বৈশাখের প্রস্থ বিপণী ৭৫।৫1১৯ 
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পঁচিশে বৈশাখের রচনা ৭৭ 1৫1৫৯ 

পশ্চিম জার্মানীর “বন টেগোর ইনস্টিটিউটে" পণ্ডিত রবিশংকর ৮৫1৪-৫।১১১ 

পুরস্কারের অর্থ রবীন্দ্রচর্চার জন্য দান করলেন শ্রীকৃষ্ণ কপালনী ৭৭1১৫ 

পুলিন বিহারী সেন সম্মানিত ৮৪1৪-৫ 1৬৩ 

পেশাদারী মঞ্চে চিরকুমার সভার অভিনয় ৭৬।৯-১০।৭১ 

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ৭৮।১।৬ 

প্রথাগত সমাজসেবা নয়, মানব প্রেমের শিক্ষিত অভিব্যক্তি ভেষাগ্রাম) ৯০।১- 
২।২৩ 

প্রতিভা দেবী ৮৫।৩।৫৩ 

প্ৰবোধ কুমারের রেবীন্দ্রভারতী আচাৰ্য) সম্বৰ্ধনা শান্তিনিকেতনে ৭৯।৯-১০।৮৩ 

প্রমথ বিশী সম্বৰ্ধনা সভা ৮২।৭-৮1৮৪ 

প্রমথনাথ বিশী স্মরণে - সুকুমার সেন, কৃষ্ণ কৃপালনী, প্রভাত সেন, শঙ্করী 
প্রসাদ বসু ৮৫ 1৬-৭ 1১৯২৯ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ উদ্যাপন ৯২1৩1৫৮ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণ সভা ৮৬।১।১৯৭ 

প্রয়োগ মাধ্যম ও রবীন্দ্রনাথ ২০০০।১-২।১৭৯ 

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রতত্বাচার্য : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে অধ্যাপক 
সোমেন্দ্রনাথ বসুকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান ৮ড।৪-৫।৯ 

প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার ৭৯।১১-১২।১০৯, ৮১ ।।১১-১২৷১৩৩, ৮২ ।২- 
৩1৪৩, ৮৩।১১-১২1১৮৪ 
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বহুধা বিভক্ত ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের মুক্তির বাণী প্রমথ বিশীর লিখিত ভাষণ) 
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বৃক্ষরোপণ উৎসবের মন্ত্র ও মাঙ্গলিক কবিতা ৮০।৬ 1৬৫ 
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রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্ৰ বহরমপুর ৮২।১০-১১।১০৭ 
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রবীন্দ্রচর্চা ভবনে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগতানুক্তান - কিশোর কুমার বিশ্বাস 
৮০ ।৯ ।৯৬, ৮২।৯।১০০, ৮৭1১০ ।২১৫ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনের দশ বছর ৯০।৪-৫1৫৫ 

রবীন্দ্রচর্চা ২৫শে বৈশাখ ৮৬।৬।১১৩ 
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রবীন্দ্রচর্চা ভবনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ৮৬।২ 1৩১ 

বলবীন্দ্রচর্চা ভবনের রজত জয়ন্তী বর্ষের একটি উদ্যোগ ৮৯1৪ 1৭২ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবীন্দ্র গ্রন্থ প্রদর্শনী ৮৩।৬।৯৭ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনে সন্জিদা খাতুন ৯০।৭।১২৫ 

রবীন্দ্রর্চা ভবনে সমাবর্তন-উত্তরসভা - অতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭1৪ 1৬৬ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমী দুই জার্মান যুবক ৮৮।১১-১২1৩৫৫ 

রবীন্দ্রচর্চা ভবনের সুচনা বিপুল উৎসাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৭৯।৫।৫১ 

রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন ৭৫1১।১, ৭৬১১, ৮৫২৩৯, ৯০1৮।১৪৫ ৯৩।২1৫০, 
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রবীন্দ্রভবন রচনার আয়োজন (নিজস্ব ভবন প্রস্তুতির সুচনা) ৭৫1৭ 1৩৩ 

রবীন্দ্রভাবনা সভা ৮২।৯।৯৩ 

রবীন্দ্রভাবনার দশ বছর পূর্তি ৮৬।৯-১০।১৯০ 

রবীন্দ্রভাবনার পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশে প্রমথনাথ বিশী ৮০।৩।২১ 

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির পুরস্কারে ভূষিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী ও রাণী চন্দ 
৭৭. 1১1৫ 

রবীন্দ্র শিক্ষা পরিষদের দ্বিতীয় সমাবর্তন ৯০।৭1।১২৭ 
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রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা পাঠক্রম ৮৪।৭1১১৫ 
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অমরু কবি ও রবীন্দ্রনাথ 
মিতা মুন্সী 


রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের আজীবন অনুরাগী পাঠক। 
আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বক্ষিমের মতই রবীন্দ্রনাথও সংস্কৃতের 
অমেয় ভাণ্ডারের দ্বারে দুহাত পেতেছিলেন আর যেহেতু “A great writer is 
not an isolated fact, he has his affiliation with the present 
and the Past”—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জীবন ও 
মুনি খষির মতই ক্রান্তদর্শী। বর্তমানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সহানুভূতির যোগ, অতীত 
এবং ভাবীকালের দূর দিগন্তে প্রসারিত প্রজ্ঞাদৃষ্ি কবিকৃতিকে লোকোত্তরতার 
মর্যাদা দান করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
। শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে, 
শতেক যুগের কবিতা, 
শতশত গীতি-মুখরিত বন বীথিকা। 
কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, মাঘ প্রভৃতি কবিরা তার (রবির) সাহিত্যাকাশে 
কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং রবীন্দ্র প্রতিভাকে প্রাণবন্ত 
করেছেন। 
খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন অমরু কবির শতক কাব্যের 
সঙ্গে। তিনি ডাক্তার হেবর্লিন-সংকলিত পুরাতন সংস্কৃত কাব্য সংগ্ৰহ শ্রন্থ' 
পড়েছিলেন আর সেখানে সংকলিত অমরু শতকের “মৃদঙ্গঘাতগন্তীর” শ্লোকশুলি 
তাকে মুগ্ধ করেছিল। “জীবনস্মৃতি'-তে কবির স্বীকারোক্তি ‘...সংস্কৃত কাব্যের 
ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগভ্ভীর 
শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।' 
ট অমরু সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগে। অমরু সম্পর্কে 
আলঙক্কারিকের উক্তি 'অমরু কবেরেক : শ্লোক : প্রবন্ধ শতায়তে ৷” 
এক শ্লোক অমরু কবির 
শত সংখ্যা সন্দর্ভ সমান। 
বস্তুতঃ “অমরুশতকে'র একশটি সংস্কৃত শ্লোক ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ। বৈদিক খাবি উষাদেবীর আবাহনের অনিন্দ্যসুন্দর কবিতার একটিতে 
বলেছেন_“নোধাঃ ইব আবির অকৃত প্রিয়াণি,_" হে উষাদেবী, কবি যেমন 
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আমাদের প্রিয়বস্ত তার রচনায় ধরে দেন, তেমনি তুমিও আমাদের কাছে প্ৰিয় 
এই দ্যুতিময় জগৎকে উদ্ভাসিত ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছ। কবি অমরুও অন্যান্য 
সমস্ত বড়ো কবির মতো দাম্পত্য প্রণয়ের বিচিত্র কাহিনী ছোটো ছোটো 
কবিতাময় চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত করেছেন। 
হয়। তার অন্য কোন এতিহাসিক পরিচয় নেই একথা ঠিক তবে তার 
লোকপ্রিয়তা তা বলে কম ছিল না। অমরু সম্পর্কে একটা গালগল্প প্রচলিত 
আছে যে, তিনি ছিলেন শঙ্করাচার্যের সময়ের । শঙ্করাচার্য সন্যাসী ছিলেন, 
কামশাস্ত্র তার অজ্ঞাত ছিল। এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার জন্য তিনি নাকি অমরু 
রাজার দেহ আশ্রয় করেন এবং এই সময়ে তিনি “অমরুশতক"- এর কবিতাগুলি 
রচনা করেন। “অমরুশতক'-এর প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকে সার্থক ও আনন্দময় 
দাম্পত্য প্রেমের বিভিন্ন ও বিচিত্র পরিবেশের বা অবস্থানের উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া 
যায়। লৌকিক প্রেমের চিত্র হিসেবে “অমরুশতক,' জন পারা HOES পারা 
ধারাবাহিক কোন কাহিনী নেই। আছে ছোট ছোট শ্লোকে প্রেমের বিবিধ অবস্থার 
ছবি। শত শ্লোকের সমষ্টি বলে এর নাম শতক। কিন্তু অমরু শতকের বিভিন্ন 
সংস্করণে শ্লোক সংখ্যার সমতা দেখা যায় না, কোথাও কম, কোথাও বেশি। 
অমর শতক প্রকৃতপক্ষে কাম বা প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্টান্তমূলক 
শ্লোকের সমষ্টি। সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্তের অন্তর্গত পুর্বরাগ, মান, প্রবাস প্রভৃতির 
উদাহরণ । প্রসঙ্গত এতে বিভিন্ন অবস্থায় নায়িকার অভিসারিকা, কলহাস্তরিতা, 
বিপ্রলন্ধা, উৎকঠিতা ও প্রোষিতভর্তৃকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রেম এখানে 
পার্থিব জগতের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইজন্য লৌকিক জগতের 
নিগার জিলা তা রী সারি SEIU) সারাটা GUE রিটা” 
অলসবলিতৈঃ প্রেমার্ার্নে মুহু্মুকুলীকৃতৈঃ 
খের্ল মেষ পরাত্মুখেঃ। 
হৃদয়নিহিতং ভাবাকৃতং বমস্তিরিবেক্ষণৈঃ। 
কথয় সুকৃতী কোহয়ং মুগ্ধে তয়াদ্য বিলোক্যতে।। 
[অমরু : ৪] 


_ওগো মুগ্ধে, মন্থর তির্যক কটাক্ষে, প্ৰেমাৰ্দ্র মুহুৰ্মুকুলীকৃত নয়নে, 
মারা রগ রা রাড রা উর রা নাসার নার 
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অশনক্ষ : ৮০ 
হি ভাল জল ge fit নল, 
তুমি মান অবলম্বন করেছ ; প্রলয়কালের দহনক্ষম জ্বলন্ত অঙ্গার নিজহস্তে গ্রহণ 
করেছ। এখন অরণ্যে রোদন করে লাভ কি? 
রসনিস্যন্দী ও ব্যঞ্জনাময় শ্লোকগুলিতে অমরু প্রেমকে স্বৰ্গলোকে প্রেরণ 
করেন নি, মর্ত্যে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছেন। পার্থিব প্রেম কত গভীর, কত 
সূক্ষ্ম কত বৈচিত্র্যমণ্ডিত হতে পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে তা উদঘাটন করেছেন। 
অমরুশতকে কেবল নায়িকার হৃদয় উন্মেচিত হয়নি, নায়কের প্রেমোজ্জ্বল চিত্রও 
অঙ্কিত হয়েছে। যেমন নায়িকা বিয়োজিত নায়কের এই চিত্ৰটি-- 
প্ৰাসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরচ সা 
পর্যক্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতরস্য। 
হং হো চেতঃ প্রকৃতি-রপরানাস্তি মে কাপি সা সা 
সা সা সা সা জগতি সকলে কোহযমদ্বৈতবাদঃ ।। 
[অমর ১০২] 
প্রাসাদে সে, দিকে দিকে সে, সে পশ্চাতে, সে পুরোভাগে ; পর্যক্কে সে, 
পথে পথে সে, তাহার বিরহাতুর আমার আর অন্য প্রকৃতি নাই। সকল জগৎ 
তাদাত্য- এটি এক আশ্চর্য অদ্বৈতবাদ ৷ 
৪ ১৮888 টা মাল বিৰ নৰ মম 





'অমরু শতকরা কবিতাশুলি “মুক্তক' ্রেণীর। গঠন রীতির বিচারে সেগুলির 
সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি কবির “কণিকা” ও ‘স্ফুলিঙ্গ’ কাব্যগ্ৰস্থের কবিতাশুলিকে। 
এই কাব্যদুটির অধিকাংশ কবিতাই “মুক্তক' জাতের কবিতা । এগুলির রসাবেদনও 
কিছু কম নয়। মুক্তকের কবি মিতবাক। ভাবকে অনেকখানি সংযত করে 
অসামান্য নৈপুণ্যে তাকে ব্যজ্রনাধর্মী শব্দে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেন কবি। 

রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের ৫নং কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি । 

“আপনারে তুমি করিবে গোপন / কী করি হৃদয় তোমার আখির পাতায় / 
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি, / আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে, / মাণিকের হার 
পরি এলোকেশে / নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে / এসেছ হৃদয় পুলিনে। / 
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে, / ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে / ভুলিনে। / 
করপল্লপবে দিলে যে আঘাত / কবির কি তাহে আঁখিজলপাত / এমন অবোধ 
নহিগো / হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব সহি গো।’ 
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শ্লোকটির-- 


'ভ্রভঙ্গে রচিতেস্থাপি দৃষ্টিবধিকং সোৎকষ্ঠমুদ্বীক্ষতে 
রুদ্বায়ামপি বাচি সম্মিতমিদং দক্ষানন জায়তে। 
কার্কশ্যং গমিতেহপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমালম্থ 


(অমকু : ২৫) 

অনুদিত রূপে 
ভ্ৰকুটির অভিনয়ে / অধিক উতলা আঁখি আরো হলো দরশ-পিয়াসী, / কথা 
বন্ধ করিলাম_ / কিন্তু এ যে পোড়ামুখে / উজলিল মৃদু মন্দ হাসি। / 
[লোমতে মনোমাঝে / আনিলাম কঠোরতা- / অঙ্গ মোর রোমহর্ষে ভরে । / 
তার পানে চেয়ে চেয়ে / তবে-গো কেমনে সখী / বলো আমি রহি মান ক'রে? 
(অনুবাদ, : বামাপদ বসু) 








“সে আসি কহিল, প্ৰিয়ে, মুখ তুলে চাও। 


হি ছি 2 5 গড ০ 2 67 55 TIL LT 5 "2: রা" ক গা এজ পুচ রুগ্ন তে গা 


সখী, ওলো সখী, ভাসিতেছি আখি নীরে_ 
কেন সে এলো না ফিরে।” 
(স্পর্ধা, কল্পনা) 
কাচিৎ কলহান্তরিতা সহচরীং আহ-- 
কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্‌ ব্রজেতিময়োদিতে 
কঠিনহৃদয়ঃ ত্যত্বা শয্যাং বলাদ্গত এব সঃ। 
ইতি সরভ সধ্বস্ত প্রেনি ব্যপেতঘৃণে স্পৃহাং 
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্‌ 





[অমরু : ১৩] 
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হৃদয় সে শয্যা থেকে বলপ্রকাশ করেই চলে গেল। যে নিষ্ঠুর এমনি করে সবলে 
প্রণয় ভঙ্গ করে চলে গেল, আমার নিৰ্লজ্জ চিত্ত যে তারই প্রতি ধাবিত হচ্ছে, 
কী করবো? 
অমরু শতকের “অপ্ধরা আর “শিখরিণী' ছন্দ কবি রবীন্দ্রভাবনায় কিভাবে 
ছাপ ফেলেছিল তা ‘শ্যামলী’ কাব্যপ্রস্থের ‘সম্ভাষণ’ কবিতাটিতে চোখে পড়ে_ 
ভালোলা*'র অপরূপ বেশে 
ভালো সার চকিত চোখে। 
অমরুশহকের চৌপদীতে 
শিখরিণীতে হোক, ভ্রগ্ধরায় হোক 
ওকে তো ঠিক মানাতো।” 
তার প্রভাব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। অমরুশতকের একটি শ্লোকে একই ভাবের 
এখানে ৷ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,_ 
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী / বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে 
অমরুতে পাই-_ 
স একস ত্ৰীণি জয়তি জগতি কুসুমাযুধঃ। 
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্‌।। 
কর্পুর ইব দক্ধোহপি শক্তিমান্যো জনে জনে। 
নমোহতস্তবাৰ্য বীৰ্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে।। 
রবীন্দ্রনাথ তার “চিরকুমার সভা’ (প্রজাপতির নিৰ্বন্ধ) নাটক ও উপন্যাসে 
রসিকের মুখে অনুবাদসহ অমরুশতকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। যেমন-- 
বরমসৌ দিবসো ন পুননিশা 
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্‌। 
উভয়মেতদপি ব্রজতু ক্ষয়ং 
প্রিয়তমেন ন যত্ৰ সমাগমঃ ।। 
কবিকৃত অনুবাদ-- 
আসে তো আসুক রাত্রি, আসুক বা দিবা, 
যায় যদি যাক নিরবধি। 
প্রিয়া মোর নাহি আসে যদি। 
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অমরুশতকের ২৫নং শ্লোকটি। যার শুরু এইভাবে 
[ ৭ ] 
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‘ভ্ৰাভঙ্গে রচিতেহপি' ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে (১৩১৬, দ্বিতীয় 
অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে) পতির আগমন আশায় উৎফুল্ল বিভার বর্ণনা করতে গিয়ে 
বস্তব্রায় সকৌতকে গাইছেন-_ 
হাসিরে কি লুকাবি লাজে 
চ'পলা সে বাধা পড়ে না যে। 
রুধিয়া অধর দ্বারে 
ঝাপিতে চাহিলি তারে 
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে। 

ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে এ দুয়ের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। 

রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যের কোথাও কোথাও উক্ত কাব্যের উল্লেখ করেছেন। 
‘হালদার গোষ্ঠী’ (১৩২১ বৈশাখ) গল্পে নায়ক বনোয়ারিলালের সংস্কৃতচর্চার সখ 

খিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে অমকুশতকের উল্লেখ করেন। গল্পের শেষে 
গৃহত্যাগ করবার সময় তশ্বী বধূকে পৃথুলা গৃহিণীতে পরিণত হতে দেখে 
বনোয়ারির হয়ে লেখক মন্তব্য করেন-- 

"আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত 
সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো ।” 

‘পাত্র ও পাত্ৰী’ গল্পে প্রসঙ্গ ক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন_“কয়েক বৎসর পূর্বে 
তার পেগ্ডিতমশায়ের) স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে-কিস্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত,..তার 
অমরুশতক আর্ধাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িশুলির 
চারদিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মত এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে 
নানা ১ হয়ে নি ইটা ১৩২৪ গল্পগুচ্ছ) 








গ্ৰন্থ সাহায্য 
১. রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস-পম্পা মজুমদার 
২. সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ সুখময় ভট্টাচাৰ্য 
৩. রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য-কল্যাণীশঙ্করে ঘটক 
৪. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য : বাঙালীর উত্তরাধিকার-_জাহন্বীকুমার চক্রবর্তী 
৫. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬. অমরুশতক- বামাপদ বসু অনুদিত 
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প্রতিদিন কিনা জানি না, হয়তো বা প্রতি সপ্তাহে, কিংবা মাসে মাসে এই 

শহরে নতুন নতুন গানের ক্যাসেট প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনিবাৰ্যভাবেই তার 
অর্ধেক রবীন্দ্রনাথের গানের । তাতে কবির গানের জনপ্রিয়তা, পণ্যরূপে তার 
প্রচার, শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলনকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এসবের 
অনুকূল তথ্য নিশ্চিতভাবে কিছু প্রমাণ করছে কিনা জানি না ; তবে বিভিন্ন 
শিল্পীর কণ্ঠে গীত সেই রবীন্দ্রসংগীতগুলি রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী আমাদের শ্রবণ 
মন অবশ্যই তৃপ্ত করছে। আমাদের আনন্দ এইখানেই ৷ যার ফলশ্ৰুতি বোধ করি 
এই একটি বাক্যের চরণেহ নৈবেদ্য : 

যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তারি পরিচয়, 

সবারে আমি নমি। 








আমাদের দপ্তরে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের নতুন ক্যাসেট পাওয়া গেছে। 
“উপাসনা মিউজিক’ থেকে প্রকাশিত ভাম্বতী ডিল গাওয়া 'সকরুণ 
বেণু'-এতে আছে ‘জগত জুড়ে উদার সুরে’ ; "আমি কান পেতে রই" 
“ভুবনজোড়া আসনখানি' ; ‘সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়" ; ‘দেখা যদি দিলে 
সখা’ এবং ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' ; ‘এখনো তারে চোখে দেখিনি" ; “আজি 
দক্ষিণ পবনে’ ; ‘আমি তোমার প্ৰেমে’ ও ‘তুমি কিছু দিয়ে যাও’। শিল্পী পরিণত 
কণ্ঠস্বরের অধিকারী। প্রত্যেকটি গান সযত্লে সুগীত। কয়েকটি বহুশ্ৰুত হলেও 
ক্ষোভ একটাই--নিৰ্বাচনে কোনো ভাবসুত্র নেই। গানগুলির মধ্যে বিষয়গত 
HE জারা লা, আজলী রাডার ললো ‘ডা দাম না কলি 
ভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আসরে গাওয়ার মত এলোমেলে 
রা বা আটাস 
মনোযোগী, আরেকটু বিষয়নিষ্ঠ, আরেকটু ভাবনাবিদ্ধ হওয়া কি যেত না? 
যেমন পাওয়া যায় ‘আলোকে আঁধারে’ এই ক্যাসেটটিতে। সারেগামা 
(৬) থেকে বেরিয়েছে তনুত্রী বসু সরকারের এই ক্যাসেট। এর একপিঠে 
আছে নির্বাচিত আলোকের গান, অন্যপিঠে আধারময়তার পাঁচটি গীতিরূপ। 
তনুশ্রীও সুচৰিত রাবীন্দ্রিক গীতিকঠের অধিকারিণী, বিশেষ করে তারায় তার 
কণ্ঠসাবলীলতা একটি অতিরিক্ত মাধুর্য যোজন করে। প্রথম পর্বের গানে আছে 
এই আলোক গাথাগুলি, ‘ওঠো ওঠোরে বিফলে প্রভাত বুঝি যায় রে’ ; “রাত্রি 
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এসে যেথায় মেশে’ ; ‘জননী তোমার করুণ চরণখানি' ; ‘তোমার দুয়ার খোলার 
ধ্বনি’ এবং ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই'। দ্বিতীয় পর্বে আছে কয়েকটি রাত্রি 
সৃক্ত--“দিন অবসান হল' ; “আমার প্রাণে গভীর গোপন’ ; "আজি যত তারা তব 
আকাশে" ; ‘আমার না-বলা বাণীর' এবং ‘নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে’ / 
গানশুলি অঙ্গুরীয়ের ধাতু-বলয়ের মধ্যে রত্বখণ্ডের মত বেষ্টন করে রেখেছে। 
রবীন্দ্রনাথের দিবস এবং রাত্রির, আলোক এবং অন্ধকার ; উন্মোচন এবং 
নিমীলনের কিছু নিহিতাৰ্থ ভাবনা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাঠে বলয়িত হয়েছে। 
ফলে গানশুলির ওঁজ্জ্বল্য অনায়াসে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নির্বাচন ও গ্ৰস্থনার 
কাজটি সযত্লে করে দিয়েছেন ড. অরুণকুমার বসু। 

এই ধরনের আরেকটি সুচিন্তিত কথা ও গানের মেলবন্ধন পাওয়া গেল 
রবীন্দ্র কবিতায় ও গানে নারী বিচিত্র রূপিণী। এই রেকর্ডের ভাবনাটি অনেক 
পরিণত এবং একটি ক্যাসেটের কয়েকটি গানে তাকে ফুটিয়ে তোলাও দুঃসাধ্য । 
কিন্তু শিল্পীরা যত্লের ক্রটি করেননি। ‘শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী’, নারী যে 
অর্ধেক মানবী অর্ধেক কল্পনা সুমিত্ৰা সেনের পাঠে এই ভাবনাই যে গানটিতে 
রূপায়িত হয়েছে, সেটি “তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা’ (অভিজিৎ দাশগুপ্ত)-তার 
পরেই. প্রথম অংশে আছে “মম যৌবন নিকুঞ্জে' (শ্রাবণী সেন) ‘কে দিল আবার 
আঘাত’ (গৌরী চক্রবর্তী) “আমার পরাণ যাহা চায়’ রেণু দত্ত) স্বপ্রমদির নেশা’ 
গানটি (সম্মেলক)। দ্বিতীয়ার্ধে আছে ‘যৌবন সরসী নীরে’ সেম্মেলক) ‘কাছে 
থেকে দূর রচিলে' হেন্দ্রাণী সেন) “তার হাতে ছিল হাসির কুসুম হার’ (নিৰ্মল 
পাত্র) ‘যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়” (শ্রাবণী সেন) “ভরা থাক স্মৃতি সুধায়" 
(ইন্দ্রাণী সেন)। পুরোনো আমলের চিত্রিত পুঁথি বা পাটা যেমন ঝকঝকে লাল 
কবিতায় মুড়ে দিয়েছেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় । এই ক্যাসেটটিরও গ্রন্থনা ও 
বিন্যাস করেছেন অরুণকুমার বসু। 

BSP Audio থেকে বেরিয়েছে সুগতা সেনের ক্যাসেট “সকাল সাজে’। 
গানগুলি সুগীত, “সকাল সাজে” গানটি তুলনামূলকভাবে কম শোনা যায় বলেই 
এ গানের আবেদন বেশি। “কোন খেলা যে খেলব’, “মম চিত্তে নিতি নৃত্যে” 
‘শেষ পারাণির কড়ি’ গানগুলি বিশেষ করে ভাল লাগবে। 
গানগুলি সযত্নে গাওয়া হয়েছে। অতিশয় বা অতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ নেই, তাই 
সরাসরি গানের আবেদন স্পষ্ট। তবে শিল্পী বহশ্রুত গান গেয়েছেন, ভাল 
করতেন যদি একটু অপরিচিত গান, যাতে নতুন তাল ব্যবহারের বিশেষত্ব আছে, 
সেইরকম গান বাছতেন। তাতেই আরো মনোযোগ পেতেন। “তাই তোমার 
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আনন্দ’, “লিখন তোমার’ গানগুলি বিশেষ করে নজরে পড়বে এই ক্যাসেটে। 
প্রাইম মিউজিকের “আলোয় ছায়ায়" ক্যাসেটে সুছন্দা ঘোষ ও সুমন পাস্থী 
গেয়েছেন আলো এবং ছায়ার গান। দুজনেই চমৎকার গেয়েছেন, সুমন পাঙ্থী 
গভীর নিবেদন শুনিয়েছেন। সুছন্দা ঘোষের গভীরতর আবেগাপ্রুত কণ্ঠে “আমার 
দিন ফুরালো" ভাল লাগবে। 
সর্বশেষ ক্যাসেটটি হল “স্মৃতিসুধায়'। এটিতে ৮খানি রবীন্দ্রসংগীত আছে 
বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে কিন্ত কেন জানিনা ক্যাসেটে “রবীন্দ্রসংগীত” শব্দের বদলে 
গান, রবিগীতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কিস্ত ‘রবীন্দ্রসংগীত’ শব্দটির বদলে 
এইরকম শব্দ ব্যবহারে কার কী আত্মপ্রসাদ লাভ হল তা বোঝা গেল না। 
‘স্মৃতিসুধায়’ নামটিও বিভ্রার্তিকর-কার স্মৃতিসুধায় গানগুলি নির্বাচিত? কিংবা 
নির্বাচিত গানগুলির মধ্যেই কি স্মৃতিরঙ্গের ঢেউ লেগেছে? শ্রোতারা বুঝে 
দেখবেল। 
প্রথম পর্বে আছে, “ভালবাসি ভালবাসি’ (লোপামুদ্ৰা) ‘আমার এই পথ 
চাওয়াতেই আনন্দ রেপক্কর), ‘নয় নয় এ মধুর খেলা’ (গৌতম ঘোষাল), 
“আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না’ (ইন্দ্ৰনীল সেন)। পর্বাস্তরে আছে, “দীর্ঘ 
জীবনপথ” (মনোময় ভট্টাচাৰ্য), ‘ও দখীন [যদ্দৃষ্টং] হাওয়া” (অনসূয়া), ‘তুমি 
মোর পাও নাই’ (রাঘব চট্টোপাধ্যায়)। সবশেষে “আশুনের পরশমনি' [?] 
€সমবেত)। ৰ 
সুমুদ্রিত এই বানান ভুলগুলি ক্যাসেটটিকে আমাদের ভ্রকুটির কাছাকাছি নিয়ে 
আসে। এতে বহু বিশিষ্ট নাম মুদ্রিত আছে। তারা কি কেউ বানান সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল নন? খটকা অন্য আরেকটি জায়গাতেও- শীর্ষনাম ‘স্মৃতিসুধায়’, 
টস রা পাচার যা জার । নমনা ড়া নার রানার রড 
ত] উনি 
গন্তব্য জানা থাক না থাক, পথ চলার একটা আলাদা আনন্দ আছে, রুখু রাস্তার 

চড়াই উৎরাই, চেনা বাকের মুখ ঘুবেই অচেনা দিগন্তকে হঠাৎ পাওয়া । প্রতিনিয়ত 
এমন সব সম্ভাবনা নিয়েই পড়ে আছে পথ আমাদের সামনে । শেখাচ্ছে অজানাকে 
আপন করে নিতে, চাইছে নতুন করে ভালবাসার স্পর্শ পেতে, নতুন কোনো বন্ধুতার 
ডাক শোনাতে । এই তো আমাদের জীবন চলা । আর এই চলা থেকেই উঠে আসে 
সুলগ্নাটি কে? তার কোনো পরিচয় ক্যাসটটিতে নেই। এই বানানো-সাজানো 
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কথাগুলির কোনো অর্থ স্পষ্ট হল না। এতো স্বতঃসিদ্ধ যে কণ্ঠ অনেক লক্ষ্য 
এক ৷ নতুন কোনো বন্ধুতার ডাক, এইই কি রবীন্দ্রসংগীত? শিল্পীরা কি প্রথম 
এইশুলো শুনলেন? বাঙালি তো তিন প্রজন্ম ধরে শুনছেন এগুলো । 

কিংবা এরা কি বলতে চান যে এরা অন্য জগতের শিল্পী, এই প্রথম 
রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন? এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ। দীর্ঘকাল ধরে বহু 
শিল্পী এই গান গেয়েছেন, তবে এদের এই স্বাতন্ত্যের অহঙ্কার কেন? তাছাড়া 
লোপামুদ্রা ইন্দ্রনীল তো এই গানের শিল্পী হিসেবে ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। 
গানগুলি প্রত্যেকেই. গেয়েছেন নির্ভুল সুরে, নিপুণ নিষ্ঠায়, সযত্ন আবেগে, 
প্রত্যাশিত দরদ দিয়ে । শুধু পা ফেলেছেন সেই চেনা ফাদে, অভ্যাসের সেই অ- 

আর সবশেষে “টেনর' কণ্ঠে আগুনের পরশমণি’ গানটি ঈষৎ ভিন্ন ঢঙে 
গেয়ে তারা কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। এ গানের 
শিল্পীদের নিবেদিত ব্যথা কি আমাদের সকলের নিবেদিত ব্যথা মিলে উর্ধপানে 
উঠল জ্বলে? আমাদের মূঢ় শ্রবণ দুর্ভাগ্যবশত তা ধরতে পারেনি, ঘোষিত কবীর 
সুমন স্বাগতালক্ষ্মীর সংগীত আয়োজন সত্বেও । দেবালয়ের প্রদীপ স্বাতস্ত্র্ে ভক্তি 
নৈবেদ্য হয় না, গীতিমাল্যেই হয়। এ গানটিও তাই হলেই ভাল হত। 
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ঞ্চয়তার দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৮৯ সালে। 
এ ক অমৰ পা রা ক ভৰতত 
নয় এমন “জনপ্রিয়, আবৃত্তিশোভন, সময়ানুগ বা অন্য বহু কারণে 
নিত্যস্মরণযোগ্য” রবীন্দ্র কবিতার এই সুমুদ্রিত বিশাল সংকলনটি তুলনামূলক 
ভাবে স্বল্প দামে প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং সংকলক ও 
সম্পাদক ড: অরুণকুমার বসু অসংখ্য রবীন্দ্র অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম গ্রন্থাবলী সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন 
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (কবির ভাগিনেয়) ১৩০৩ সালে, নাম “কাব্যপ্রস্থাবলী”। 
দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে, সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেন, নাম 
“কাব্যগ্রন্থ” । কিন্ত একটি খণ্ডে রবীন্দ্র কবিতার প্রথম সংকলনের আবেগ-মথিত 
নাম গচয়নিকা”, কবির নিজের চয়ন, সম্পাদক ও প্রকাশক চাক্লুচন্দ্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ কাল ১৯০৯ €(১৩১৬)। প্রথম প্রজন্মের রবীন্দ্রকাব্য 
পাঠকদের এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা । কবির স্বাক্ষরে অন্তরঙ্গ ও নন্দলাল বসুর 
আটটি রঙিন ও সাদা-কালো চিত্রে শোভিত, ৪৫৯ পৃষ্ঠা : মুখবন্ধ, সূচীপত্র ও 
পরিশিষ্ট, শোভন সংস্করণ, মূল্য চার টাকা। কবির কথায়--“ছা'পা ভাল, কাগজ 
ভাল, বাধাই ভাল, কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে 
ধরে শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে চয়নিকার আদরণীয় স্থান, “রবিবাবুর কবিতা’ 
তার গানের মতো ছড়িয়ে পড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। আবেগ- 
মথিত বলছি এইজন্যেই যে বালক-বয়সে চোখে-দেখা এই গ্রন্থটি এখন অগ্রাপা । 
এরপর, দ্বিতীয় প্রজন্ম বলব না- প্রথম প্রজন্মের রবীন্দ্র-অনুরাগীদের যৌবনোত্তীর্ণ 
কালে চয়নিকার স্থান নিয়ে নিল সঞ্চয়িতা। চয়নিকা ধীরে ধীরে উধাও হয়ে 
গেল। তার জন্য অবশ্য দুঃখ রইল না-কারণ সঞ্চয়িতা তখন এসে গেছে, 
১৩৩৮ (১৯৩১) সালে । কবির স্বহত্ত নির্বাচিত, স্বাক্ষরিত, প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। 
এরপর তো ইতিহাস। সাত দশকের বেশি সময় ধরে দশটি সংস্করণ ও বহু 
পুনমুঁদ্ৰণের মধ্য দিয়ে সঞ্চয়িতা পাঠককে তৃপ্ত করেছে, প্রাণের সাক্ষী হয়ে 
বেশি ভাল লাগার কবিতাগুলি রাখি মনে, হৃদয়ে । ওই সব কবিতারা যখন খুশি 
লভ্য সঞ্চয়িতায়। বিশ্বসাহিত্যে এরকম সংকলনগ্রন্থ তুলনাহীন। 
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স্বভাবতই রবীন্দ্রকাব্যপাঠ শুধু সঞ্চয়িতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। 
সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের বাইরে রবীন্দ্রকাব্য পাঠকদের এক বড় 
অংশ অনুভব করেছেন তাদের অনেক প্রিয় কবিতা রয়ে গেছে সঞ্চয়িতার 





বাইরে । এসব কবিতার জন্য রবীন্দ্ররচনাবলী খুলতে হয়। সব অবসরে, সব 
আসরে রবীন্দ্ররচনাবলী খোজা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের এমনি অনেক 


কবিতার আর একটি সংকলনের জন্য সুদীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল এতদিন 
পরে। রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট শেষ হবার পরে অপটু বাণিজ্যিক প্রকাশকদের 
হাতে পড়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এই সুমহান দায়িত্বটি পালন 
করলেন। ৮৩৫ পৃষ্ঠার কবিতাগুলির মধ্যে রুচিভেদে কমবেশি ভাললাগার ব্যাপার 
থাকা সত্বেও অধিকাংশ কবিতার নির্বাচন অবিসংবাদী। সঞ্চয়িতা ও সঞ্চয়িতা ২ 
নিট রান নারী আনেক মালি রা টান নার 





জন্য রইল রবীন্দ্রকাব্যের এই দুটি সংকলন। নতুন যুগের যুবক-যুবতীত 
aioli rire fhm eine জাভা org COE AE ন 
সঞ্চয়িতা ২-এর নির্মাণ সম্বন্ধে একটি দুটি কথা। সুচীতে কিছু কবিতার 
শেষে বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাটি যে মূল কাব্যগ্রন্থের কবিতাসংখ্যার সূচক তা উল্লেখ 
করলে পাঠককে সহায়তা করা হত। স্ফুলিংগের কবিতাগুলির শিরোনাম করা 
হয়েছে প্রথম পঙ্ক্তি দিয়ে, কিন্তু সঞ্চয়িতায় এদের কোনো শিরোনাম ছিল না। 
সঞ্চয়িতার ভূমিকায় স্বয়ং কবি যেখানে নিষেধ জারি করেছিলেন, সঞ্চয়িতা ২-এ 
সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী থেকে কবিতা 
গ্রহণ না করলে ভাল হত না? ৩৩৫ পৃষ্ঠায় “কেমন” হবে “কেমনে”, ৩৩০ 
পৃষ্ঠায় “স্র্গ” হবে “স্বর্গ”, ৭৫২ পৃষ্ঠায় “স্থলিত” হবে “্বলিত”। এবং ৫৯৮ 
পৃষ্ঠায় “অপরাহ্ন” হবে “অপরাহু”। কল্পনা থেকে নেওয়া সকরুণা কবিতার 
শিরোনামের নিচে “আলোয়” কথাটা বাদ কেন (পৃ: ১৬৪)? বাংলা নতুন font 
ব্যবহার করতে গিয়ে বানানে বিভ্রাট ঘটেছে স্ব ও ষ্ণ, পূ ও ঞ্জ দরে. পৃষ্ঠা ১২৪, 
১২৯, ৩৩৫, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০০, ৪১৯, ৪১২ ইত্যাদি)। ৩৫২ পৃষ্ঠায় 

পাশুলিপিচিত্রের নিচে হবে “দ্ৰষ্টব্য পৃ: ৩৫৭। 
তুষারকাস্তি ঘোষ 


সঞ্চয়িতা ২- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সংকলন ও সম্পাদনা অরুণকুমার বসু) পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমি, ২০০.০০ 


আজ থেকে কমবেশি চল্লিশ বছর আগে কথাটা প্রথম উঠেছিল যতদূর মনে 
পড়ে “কৃত্তিবাস' পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায়। কথাটা তুলেছিলেন সুনীল 
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গঙ্গোপাধ্যায়, তখনকার তরুণ কবি। কথাটা কী? না, রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
একটি আধুনিক সংকলন প্রস্তুত করা দরকার, যাতে একালের পাঠকের রুচি ও 
অভিজ্ঞতার প্রতিফলন থাকবে । সে সংকলন নাই বা হল “সঞ্চয়িতা’ বা 
“য়নিকা'-র মতো । প্রস্তাবটিতে সায় ছিল অনেকেরই । কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত 
হতে পারেনি । দীর্ঘদিন পর্যন্ত, কেননা “বিশ্বভারতী'র অনুমোদন মেলে নি। 
তারপর ১২৫-তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বেরোল বিশ্বভারতী-প্রকাশনারই 
উদ্যোগে “সূর্যাবর্ত* যার সম্পাদনায় ছিলেন শঙ্খ ঘোষ । সেখানেই প্রথম একজন 
আধুনিক কবির রুচি-পছন্দের ছাপ ধরা পড়ল রবীন্দ্রকবিতার নির্বাচনে । এই 
ধারাতেই বিচার্ধ আমাদের আলোচ্য সংকলনটি। সুভাষ ঘোষাল একালের একজন 
বিশিষ্ট কবি ও কথাকার। বর্তমান সংকলনের ‘মুখপত্ৰ’ থেকে জানা যায়, ১২৫- 

|ন্দ্রজয়ন্তীর সময় থেকেই তিনি এই সঞ্চয়নের কাজে লিপ্ত । লিখেছেন, 
গা ধান চাৱে পারা ভট ক এ চি i 
ভেতরে যে এত আলোহাওয়া, এত ধুলো মাখবার জায়গা, এত কর্পুরদীপের 
উঠি এসি পারা দাত টানার উল্লিখিত 
রর পা আটি লই মই জলি সা উচ আত 
ধারণাকে মনে রেখেও অনুবৃত্তি ঘটান নি তার। প্ৰসঙ্গক্ৰমে নলিনীকান্ত গুপ্তের 
“ফরাসী-কবি বোদেলেয়র”. প্ৰবন্ধটির কোর্তিক-অশ্রহায়ণ / ১৩২৮ / সবুজপত্র) 
কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন যথাযথ উদ্ধৃতি-সহ। তার বক্তব্য-“আগের 
রবীন্দ্রনাথে যতটা মাধুৰ্য পরের রবীন্দ্রনাথে ততটা তিক্ততা, আগের রবীন্দ্রনাথে 
যতটা বিশ্বাসের খেলা পরের রবীন্দ্রনাথে ততটাই বিশ্বাসের অবসর--এমন এমন 
সরলতার বিপদের দিকে । হিসেব মিটিয়ে ফেলার জন্য আমরা যত ব্যস্ত হয়ে 
পড়ি ততই সরে যেতে থাকি যা নিগুঢড তার সায়ংকাল থেকে ।” যথার্থই 
পৌঁছেছেন এই উত্তর-মীমাংসায়_“অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চিরকালই 
আধুনিকতার প্রবাহকে স্বতঃস্ফূর্ত রাখতে চেয়েছে নির্বিশেষ আর বিশেষের সন্ধি 
আর সংগ্রাম। তাই কোনোরকম একদেশদর্শিতা দিয়ে আধুনিকতার লক্ষণ বিচার 
করতে গেলে, অনুভব করতে গেলে তার পরিমাপ আমাদের পদে পদে বোধহয় 
খেতে হবে হোচট।” সুভাষ শেষপর্যন্ত আস্থা রাখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 
সেই বিখ্যাত উক্তির উপরে : “আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে 
বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিন্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, 
এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক ।” “আধুনিক কাব্য’, “পরিচয়” বৈশাখ / ১৩৩৯) 








[ ১৫ {] 








রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাবাগ্রস্থ থেকে মোট ৬৮টি কবিতা এখানে সংকলিত। 
আধুনিকতার বহুমাত্রিকতার কথা মনে রেখেই সংকলক নানাধরনের কবিতা 
বেছেছেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ কবিতার বদলে এখানে প্রাধান্য পেয়েছেন 
সংহত লিরিক। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাধারণ বাঙালি পাঠকদের কাছে 
অনতিপরিচিত। দেখে ভালো লাগল, ‘কড়ি ও কোমল’ থেকে তিনি নির্বাচন 
করেছেন ‘বাকি’ নামে চতুষ্পংক্তিক একটি কবিতা-_-'কুসুমের গিয়েছে সৌরভ / 
জীবনের গিয়েছে গৌরব। / এখন যা-কিছু সব ফাকি, / ঝরিতে মরিতে শুধু 
বাকি। “মানসী শ্রান্তি বা 'ধ্যান', “সোনার তরী'-র “অচল স্মৃতি’, “চিত্রা'র 
দুঃসময় ‘প্ৰস্তরমূৰ্তি’, “দুরাকাঙ্ক্ষা' বা ‘শস্রোঢ়’, কণিকার 'প্রবসত্য" কবিতাগুলি 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এ কবিতাগুলি সাধারণভাবে পাঠকের নজর 
এড়িয়ে যায়। “কল্পনার “অনবচ্ছিন্ন আমি’-র মতো কবিতা হারিয়ে যায় অনেক 
উচ্চকিত বাস্ধয় কবিতার ভিডে। ক্ষণিকা'র ‘পথে’ কিংবা “সম্বরণ'"এর কথা 
আমরা ততটা মনে রাখি না তার অপেক্ষাকৃত চুল প্রগল্ভ কবিতাগুচ্ছের 
জনপ্রিয়তার পাশে । ‘নৈবেদ্য'র ১১, ১২ বা ৮৬ সংখ্যক কবিতা, ‘খেয়া’-র ‘মেঘ’ 
ংবা “ফুল-ফোটানো'-র কথাও আমাদের তেমনভাবে মনে থাকে না। আসলে 
রবীন্দ্রনাথের এ-যাবৎ জনপ্রিয় কবিতাগুলির একটা বড়ো অংশই হয় 
আখ্যাননির্ভর অথবা উচ্ছাস-বাহুল্যে স্ফীত কিংবা তত্তবাশ্রয়ী। লিরিকই যে 
রবীন্দ্রনাথের কবিশ্রতিভার শ্ৰেষ্ঠ আশ্রয়, সুভাষ সেটা মনে রেখেছেন। তাই 
'গীতাঞ্রলি'-“গীতিমাল্য'-'গীতালি' থেকে মোট আটটি কবিতা তিনি নির্বাচন 
করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ‘বলাকা’ থেকে মোটে একটি (১৯ সংখ্যক)। 
তার নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয় উত্তরপর্বের কবিতা প্রসঙ্গেও। “পূরবী 'র 
‘কঙ্কাল’, “বিচিত্রিতা'র “কালো ঘোড়া”, “বীথিকা'-র “প্রাণের ডাক’, ‘ছড়ার ছবি'-র 
‘আকাশ’, “সেঁজুতি'-র ‘চলাচল’ ও ‘ছুটি’, ‘আকাশপ্ৰদীপ’-এর ‘প্রশ্ন, নবজাতক” 
এর ‘সন্ধ্যা’ এবং “সানাই”এর “জানালায়” কবিতাগুলির নির্বাচন যথাযথ এবং 
নসংগত ৷ অন্তিম পর্বের ‘প্রান্তিক ৯ ও ১৮ সংখ্যক), ‘ব্লোগশয্যায়’ (৩৯), 
‘আরোগ্য’ (৬) এবং “শেষ লেখার (১৩) কতগুলি অবশ্যই আধুনিক 
ননী র উপলব্ধি ও কবিভাষার অসামান্য প্রয়োগের দিকটি সুচিহ্নিত করে। 
নত পারা 
যেখানে একালের একজন কবির নিজস্ব অভীণ্সায় নির্বাচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা । আধুনিকতার অন্যতম প্রধান শর্ত- প্রকাশের আধুনিকতা । শুধু কবিতার 
ভাবকল্পনা বা বিষয়-নির্বাচনে নয়, যে [কৌশলে ভাষা-ছন্দ-প্রতিমার 
অলৌকিক রসায়নে ছন্নছাড়া শব্দ কবিতা হয়ে ওঠে সেই কলাকৌশল কখনো 
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একজন কবিকে সচেতন পরিশ্রমে আয়ত্ত করতে হয়; আবার কখনো-বা সেই 
রা রা 

কবি কর্তৃক যেন রচিত হয়নি, শুধুই পরমান্নরূাপে পরিবেষিত হয়েছে পাঠকের 
ভোগে লাগার জন্য । আমাদের সৌভাগ্য- সুভাষ ঘোষাল এমন বেশ কিছু কবিতা 
নির্বাচন করেছেন রবীন্দ্রনাথের, যেখানে আধুনিকতার নিছক বহির্লক্ষিণই ধরা 
লি দন সারা বরং সূক্ষ্ম অন্তর্লাবপ্যময় বা প্রতীকী ব্যপ্রনাময় 

রহস্যের উপলব্ধি কবিতার আত্মাকে সমৃদ্ধ করেছে, অবয়বেও সঞ্চার 
ক পাব৷ অমতত তেও ভাবে যে আত্মগোপন 
করে থাকে এইসব ছবি, ভাবলে বাস্তবিকই আশ্চর্য লাগে : 











১) স্বপ্নের সুধীর শ্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ 
স্বপ্ন হতে নিঃস্ব অতলে, 
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্থ্যাবায়ে 
ডুবে যায় জাহুবীর জলে । €শ্রোন্তি / মানসী) 


২) দূরে গেলে তবু, একা 
সে শিখর যায় দেখা-- 
নিত্যনীহাররেখা। (অচলস্মৃতি' / সোনার তরী) 
৩) সে শুধু চায় নয়ন মেলে 
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের 





মন্ত্ৰ লাগে বোটাতে 
যে পারে সে আপনি পারে, 
পারে সে ফুল ফোটাতে। (ফুল ফোটানো’ / খেয়া) 


৪) আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে 
শুভ্রে এবং নীলে 
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে 
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহন স্নানে ৷ (আকাশ' / ছড়ার ছবি) 
৫) চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে ; 


বসি মোর পাশে 


সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি। (রোগশয্যায় / ৩৯) 
ভিন্ন ভিন্ন কারণে এদের প্রত্যেকটি কবিতাই আধুনিক। আসলে শুধু 
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বহিঃসময়ের তিলকচিহ ধারণ করলেই তো আধুনিক হয় না কোনো কবিতা, 
চলমান সময় ও চিরসময়ের স্পর্শক বিন্দুতে যখন জ্বলে ওঠে সংঘাত-দ্যুতি 
হয়তো তখনই প্রকৃত আধুনিকতার তাৎপর্যময় স্ফুরণ। আলোচ্য সংকলনের 
অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা খোজ পেয়ে যাই সেই চকিত স্ফুরণের। সুভাষের 
কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি তার সযত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গহন ও 
বিস্তীর্ণ কাব্যবিতান থেকে আমাদের সময়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এক অঞ্জলি কবিতা 
এ সংকলনে সাজিয়ে দিতে পেরেছেন। কয়েকটি কবিতা অবশ্য বর্তমান 
আলোচকের বিচারে বাদ যেতে পারত। যেমন-“কথা”বর “রাজবিচার' বা “শিশু 
ভোলানাথ”এর ইচ্ছামতী"' কিংবা “খাপছাড়া'-র 'ক্ষাস্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির’। 
এশুলির বদলে অন্য কবিতা অন্তর্ভত হতে পারত। তবে এহো বাহ্য। এই 
ছিমছাম সংকলনটি আধুনিক রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে 
বলেই আমাদের বিশ্বাস। 





নয় এ মধুর খেলা : রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা । সঞ্চয়ন ও মুখপত্ৰ : সুভাষ 
ঘোষাল। সুচেতনা, ১৬এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : কবিপক্ষ 
১৪১১ / ২০০৪। মূল্য : ৪০ টাকা। 
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_ জুলাই-সেপ্টেম্বর ০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররৱচিত ভূমিকা’ বইটির 
মৎকৃত সমালোচনা প্রসঙ্গে জানুয়ারি-মার্চ '০৪ সংখ্যায় শ্রী ভবতোষ দত্তের 
একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :-- 

(১) “সমালোচক বইয়ের সম্পাদনার নানা ত্রুটি দেখিয়েছেন।” 
(২) “অনবধানবশত সমালোচকের একটি বড় রকমের ভুল হয়েছে।.. ১৯১০ 
থেকেই শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যদুনাথ মাঝে মাঝে আসতেন। .. রবীন্দ্রনাথ 
ও যদুনাথের বন্ধুত্ব তখন খুবই গভীর ৷” (৩) “সরদেশাইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
বন্ধুত্বের সূত্রেই যে শ্যামাকান্ডকে তিনি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কি সন্দেহ করা 
যায়?” (৪) “রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে যদুনাথ 
ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ব্রন্মাচর্যাশ্রমের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে নয়। ..একথা বলা 
একেবারেই ঠিক হবে না যে, যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ (অৰ্থাৎ বিশ্বভারতী- 
পূর্ববর্তী শিক্ষাদর্শ)এর বিরোধী ছিলেন এবং সে কারণে শ্যামাকান্তকে 
শান্তিনিকেতনে তিনি পাঠাতে দিতে চাইবেন না।” এবং (৫) “আমার মনে হয়, 
সমালোচক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের “চিঠিপত্র-১৫ দেখেননি । তাতে রবীন্দ্রনাথ- 
যদুনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে।” 

এবারে উপর্যু্ধীত বিভিন্ন সংখ্যাচিহিতি অংশগুলি সম্পর্কে আমার নিবেদন :- 

(৩) শ্যামাকান্তের পিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্ৰে যদুনাথ তাকে শান্তিনিকেতনে 
পাঠাবার “উদ্যোগ: নিয়ে থাকতে পারেন-_তথ্য হিসেবে এতে সন্দেহ প্রকাশ করা 
আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে একই ব্যক্তির পক্ষে 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্ধুপুত্রকে পাঠাবার উদ্যোগগ্রহণ ও সেই 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের বিরোধিতার অর্থ বোঝা যায় না। অর্থাৎ আমার প্রশ্ন এ 
তথ্য সম্পর্কে ততটা ছিল না, যতটা ছিল যদুনাথের আচরণের যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে । 

(২) এবং (৪) - পত্রলেখক মহাশয়ের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্ষাশ্রমের 
শিক্ষাদর্শ ও বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শকে আলাদা না ভাবাটা আমার একটি “বড় 
রকমের ভুল’ ও ব্রহ্ষাচর্ধাশ্রমের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে যদুনাথের কোনো ভিন্নমত 
ছিল না। একটি বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমোল্রতি ও পরিণতির নানা স্তরে 
শিক্ষাপ্রণালীর বিবর্তন অবশ্যস্তাবী, কিন্তু এই বিভিন্ন স্তরে রূপকার যখন একই 
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ব্যক্তি, তখন সেখানে সর্বস্তরে মূলগত একটি অভিন্ন শিক্ষাদশই ক্ৰিয়াশীল 
থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, 
শাস্তিনিকেতনের যায়তনের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ একরকম ও পরবত 
বিশ্বভারভীতে একটি পৃথক ধরনের শিক্ষাদর্শেন্র পৰমান করেছিলেন, তবু একথা 
বলা যায় কিনা সন্দেহ যে, যদুনাথ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সব সময় 
একমত ছিলেন। ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীর পরিচালন সমিতির সদস্য হবার জন্য 
রবীন্দ্রনথের আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে লেখা যদুনাথের এতিহাসিক চিঠিটি (৩১ মে, 
১৯২১) থেকে অন্তত অন্যরকম সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যদুনাথ বোলপুরের 
বিদ্যালয়ে মাঝেমাঝেই' আসতেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এমন কথা এবং 
“অনেকবার এখানে আসিয়াছেন” রবীন্দ্রনাথ একথা লিখলেও যদুনাথ স্বয়ং 
এপত্রে লিখেছেন যে, তিনি মাত্র তিনবার বোলপুরের বিদ্যালয়ে গেছেন এবং 
সেখানকার “আদর্শ ও প্রণালী সৰ্বাঙ্গীন গ্ৰহণ করিতে” পারেননি । 

অবশ্য এই পত্রে যদুনাথ স্বীকার করেছেন যে, তার দেখা এ শান্তিনিকেতনে 
“মামুলি' বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্রদের “চরিত্র দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে” গঠিত 
হতো, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ভিভ্তিগঠনের জন্য বোলপুরের 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে উপযুক্ত নয়, এটাই যদুনাথের বিরোধী যুক্তির সারকথা 
ছিল। তার এ চিঠিটির মর্ম অল্প কথায় বলতে গেলে দাড়ায়, রবীন্দ্রনাথ তার 
আপত্তি :_“যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ 
অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে ও তাহার নির্দেশেমতো কাজ করিতে পারিবে, তাহা 
আমি কল্পনা করিতে পারি না, কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি- অর্থাৎ ভচ্চ 
general knowledge এবং দুই বা তিন বিষয়ের সূক্ষ্ম শৃস্খলাবদ্ধ পাঠ 
তাহাদের ঘটে নাই-_তাহাদের মধ্যভাগটা কাচা রহিয়া গিয়াছে...” 

উদ্ধৃত পত্রাংশের “যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে”-এই 
বাক্যাংশ থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে যদুনাথের এই সুতীব্র অবজ্ঞার মূল 
লক্ষ্য ছিল বোলপুরের ব্রন্মাচর্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও এখানকার ছাত্রদের 
শিক্ষার মান। এই চিঠিটিতে যদুনাথ আগাগোড়াই স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় 
অভিযোগ করেছেন যে, “বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge এবং 
inttellectual discipline-কে ঘৃণা করিতে শেখে এবং ইহার শিক্ষককে, 
সেবকগণকে হৃদয়হীন শুষ্ক মস্তিষ্ক, বিশ্বমানবের শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া 
উপহাস করিতে শেখে...” ইত্যাদি। এর পরেও কি বলতে হবে, বোলপুরের 
শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে যদুনাথের কোনো আপত্তি ছিল না, ছিল বিশ্বভারতী সম্পর্কে! 
বরং এ চিঠিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটি সম্পর্কে ইতিবাচক কথাই তিনি 

ছিলেন :-“আপনি যে রূপ মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে কালে 
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তৃতীয় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্টপ্র্যাজুয়েট বিভাগ) বেশ কার্যকর হইবে, 
যদি ছাত্র আসে।” এরপর পাঠকেরাই বিবেচনা করবেন, ব্ৰহ্মচৰ্যাশএ্মের ও 
বিশ্বভারতী সম্পর্কে যদুনাথের মতামত বিষয়ে পত্ৰলেখকের ধারণা ‘বড়ো’ বা 
ছোট ধরনের ভুল কিনা। 

পূৰ্বোক্ত গ্ৰহসমালোচনায় যে-কথা বিশদ আলোচনার সুযোগ ছিল না, তা এই 
সূত্রে একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যায়। যদুনাথের এ চিঠিটির মূল বক্তব্যটুকু থেকে 
যে অর্থ নির্গলিত হয়, তা হলো--তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, তার ইতিহাসবিদ 
বন্ধুর পুত্র ভিনপ্রদেশ থেকে বোলপুরে আসবে শুধু সেই শিক্ষা লাভ করতে, যার 
সংসারের উপযোগী” করতে পারবে! একজন বন্ধহিতৈষী প্রাভ্ব ব্যক্তির পক্ষে 
বন্ধুপুত্রকে এমন একটি বিদ্যালয়ে পাঠানোর “উদ্যোগ” নেওয়াকে, যেটি সম্পর্কে 
তার নিজেরই সৰ্বাঙ্গীন অনুমোদন নেই, খুব সহজবোধ্য আচরণ বলা যায় কি! 

(৫) বিশ্বভারতীর “চিঠিপত্রের যে খণুটিতে যদুনাথ-রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র 
সংকলিত হয়েছে, সেটি কয়েক বছর আগে একটি বইমেলায় যখন দেখি, তাতে 
এ দুই মনীষীর সম্পর্ক বিষয়ে সংকলিত তথ্যাবলিও চোখে পড়েছিল । 
পত্রলেখক মহাশয় কথিত “অনেক তথ্য’ তখন খুঁটিয়ে পড়ার সুযোগ না হলেও 
একত্রে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ ইত্যাদি সংবাদ রবীন্দ্র-জীবনী ও অন্যান্য সূত্রে আমার জানা 
ছিল। কিন্ত আলোচ্য বিষয়ে শুধু এই কথাটাই প্রাসঙ্গিক যে, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের 
পূৰ্ব-ইতিহাস সত্বেও রবীন্দ্রনাথের সাদর আমন্ত্রণের উত্তরে যদুনাথ যে-রকম 
উগ্রভাবে রবীন্দন্দ্রাথের নানা মতবাদকে আক্রমণ করেছেন, “বিশ্বমানবে'র উল্লেখ 
করে বেদান্তের ভাষ্য বা আল্পনার নকশা সম্পর্কে বক্রোক্তি করেছেন, বা অত্যন্ত 
অদ্ভুতভাবে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্প-ঘরানার প্রতি কটাক্ষ ও শাণিত বাক্যবাণ 
বর্ষণ করেছেন, তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, কোনো আদর্শগত বিরোধ এর 
পেছনে কাজ করেনি ৷--যে কোনো কারণেই হোক, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে আঘাত 








কৃভাবে সুহৃদ বলে গণ্য করতেন, তার কাছে এটা অপ্রত্যাশিত 
রি onl ডি OOF ৭ তিনি যে যদুনাথের 
চিঠিটির যুক্তি অনুধাবন করতে পারেননি, তা তার জবাবি চিঠিটির (৩ জুন, 
১৯২২) বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় :-“..আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব 
বুঝিতেই পারিতেছি না।” একথা তিনি যে যদুনাথকে নিছক কথার পিঠে কথা 
হিসেবে হিসেবেই লিখেছিলেন, এমন নয়_যদুনাথের আচরণের মর্ম বুঝতে না 
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চিঠিটা দেখলে তুমি বুঝতে পারতে একটি প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে৷... 
আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে, আমার মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্যে আমার 
সুহৃদ্রা আমার বিরুদ্ধ হয়ে দাড়ান...” (১৯ জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯)। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে, যদুনাথের আচরণের অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝতে পারেননি। 
অবশ্য পত্ৰলেখকের মতে “রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক ও যোগাযোগের 
স্মরণ করিয়ে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন :-- “...আপনি অনেকবার 
এখানে আসিয়াছেন, সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিপ্ধভাব 
রক্ষা করিয়াছেন, আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্যপ্রণালীকে নিন্দনীয় 
বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে একবারও পাই 
নাই ৷” হয়তো রবীন্দ্রনাথেরও বুঝতে ‘বড়ো রকমের ভুল’ হয়েছিল! 

(১) কোনো বিষয়ের সমালোচনা করতে গেলে তার গুণাগুণ সম্পৰ্কে সম্যক 
আলোচনা করাই সৎ সমালোচকের কর্তব্য। “রবীন্দ্ররচিত ভূমিকা’ বইটির 
সমালোচনার ক্ষেত্ৰেও আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী আমি সেই চেষ্টাই করেছি। 
সংকলক নিজেই যেখানে. সংকলনের অসম্পূর্ণ তার কথা স্বীকার করে পাঠকবর্গ 
আরও তথ্য সরবরাহ করে তাকে “সমৃদ্ধ করবেন’, এমন আশা প্রকাশ করেছেন, 
সেখানে যদি সমালোচক এ কাজ করেন ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধনের 
আশায় বিচ্যুতিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাকে কি নিছক “সম্পাদনার 
ত্রটি' দেখানো বলে অভিহিত করাটা যথার্থ! নিরপেক্ষ পাঠকের লক্ষ্য করতে 
অসুবিধা হবে না যে, আলোচ্য সমালোচনায় গ্রন্থটির কিছু খামতির উল্লেখের 
সঙ্গে সঙ্গে সংকলকের নিষ্ঠা, প্রভূত শ্রম ও যত্নসহকারে দুষ্প্রাপ্য নানা রচনার 
সংকলনের কথা, কৌতুহলোদ্দীপক নানা সংবাদের সমাবেশের কথা আমি 
সমধিক পরিমাণেই উল্লেখ করেছি। এর পরও পত্রলেখক মহাশয়ের কেন মনে 
হলো যে, আমি বইটির “নানা ত্রটি'ই শুধু দেখিয়েছি, তা ঠিক বোধগম্য হলো 





না! অলমিতি-- 
_অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 
জামশেদপুর -- ৯ 
২৪/৮/০৪ 
পাঠকের আরো চিঠি 
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আপনারা যে এত দীর্ঘকাল ধরে ও যত্নে এবং অনুরা্ে 
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ভবনটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন তার জন্য বরবীন্দ্ৰানুৱাগী মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকবে । 
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন । 
-শিবনারায়ণ রায় ১৬/৮/০৪ 


প্রয়াত বিনোদবিহারী রায়ের ওপর তথ্যপূৰ্ণ লেখাটি পড়ে আরো ভালো 
লাগল ।... 

_তৃণাদি (তৃণা পুরোহিত রায়) ১৫/৮/০৪ 
লাগল। ...কলকাতা মেডিকেল কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র এবং বিধানচন্দ্ৰ রায়ের 
সহপাঠী ছিলেন। এম-বি পরীক্ষার প্রাথমিক পাঠক্ৰমের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম স্থান অধিকার করতেন ও স্বৰ্ণপদক লাভ করতেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষার 
তিনি দিলেন না। কারণটি হচ্ছে, ডাক্তার হয়ে বেরোলে তার অর্থ রোজগারে মন 
যাবে। তার আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে না। ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের 
কন্যা সুপর্ণার বিয়ে হয় অমল হোম মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা অজয় হোমের সঙ্গে । 
বিনোদবিহারী ছিলেন আমার বড় মেসোমশায়। 





সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 
১৩/৮/০৪ 


‘রবীন্দ্রভাবনা’ পত্রিকার এপ্ৰিল-জুন ২০০৪ সংখ্যায় আমার লেখা বইয়ের 
(ভাণ্ডার পত্ৰিকা / রবীন্দ্রনাথ সংক্ৰান্ত) আলোচনায় বলা হয়েছে সৌম্যেন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’ বইটির উল্লেখ 
প্রত্যযকুমার রীতের বইতে নেই । ...আমার গ্ৰন্থে ‘এই বইটির’ উল্লেখ আছে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদটীকাতেই। দ্র. পৃষ্ঠা ৬৬। প্রসঙ্গত, পৃষ্ঠা ৪৪...বইটির 
লেখক সৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়... । 


প্ৰত্যুযকুমার রীত ৯।৯।২০০৪ 
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১৭ আগষ্ট ২০০৪ ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ্‌ নিমাইসাধন বসুর জীবনাবসান 
হয়েছে। বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য 
ছিলেন কিছুকাল আগে । টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি 
কয়েকবার এসেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছিলেন। 


রবীন্দ্র-অনুবাদের একটি বিশিষ্ট প্রয়াস দেখা গেল লগুনের টেগোর সেন্টার 
প্রকাশিত রবীন্দ্রগল্পগ্রস্থ ‘সের অনুবাদে ৷ 7 নামের এই ইংরেজি গ্রন্থে নাতনির 
মনোরঞ্রনের জন্য ঠাকুর্দা যেসব গল্প বলেন, তার অভিনবত্ব চিরকালই 
বাঙালিদের খুশি করেছে। কল্যাণ কুণ্ডু এবং তার সহ-অনুবাদক অ্ান্টলি 
লয়েনেস্‌ এই অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বিশালতার ধারণা পৌঁছে দিতে 
পেরেছেন। গ্রন্থটিতে যথেষ্ট টীকা এবং পরিচিতি দিয়েছেন তারা, যাতে এ যুগের 
ছোটরা বিগত যুগের পরিবেশটি ধরতে পারবে। 

কাজটি সহজ ছিল না। কিন্তু অনুবাদকেরা মান বজায় রেখেছেন। এইসঙ্গে 
কবি-কৃত স্কেচ বইটির মুল্য বাড়িয়েছে। (সূত্ৰ : দি স্ট্টেসম্যান ২০.৮.২০০৪) 





২১ আগস্ট ইনস্টিটিউটের রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক্রমের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের 
নবীনবরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানো হল। উদ্বোধন সংগীত শোনালেন পুষ্পিতা 
বসু রায়, চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী সরকার, রাজেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত। প্রাসঙ্গিক 
সত্যা চক্রবর্তী, গান গাইলেন দীপিকা দাশগুপ্ত । ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বললেন 
পুরোনো সদস্য সুপর্ণা বসু।। 

১৯৮৩ সালে জামশেদপুরে রবীন্দ্রমেলার উদ্বোধনে প্রয়াত সোমেবন্দ্রনাথ বসু 
যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার ক্যাসেটটি শোনানো হল। ক্যাসেটটি শুধু যে 
অবিকৃত আছে তাই নয়, এর আবেগ সেদিন অবিকল সঞ্চারিত হয়েছিল। 
নবাগতদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা প্রত্যেকেই তাদের এই পাঠক্রমের 
পড়তে আসার কারণ এবং ভালো লাগার কথা বলেন। কেউ কেউ কবিতা 
গৌতম সরখেল, শৰ্মিষ্ঠা সাহা, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা সেনগুপ্ত, শম্পা দাস, 
ভারতী অধিকারী, মমতা দেবনাথ, শান্তা দাশগুপ্ত। সবশেষে মঞ্জুলা বসু কিছু 
কথা বলেন। সঞ্চালনা করেছিলেন মিলি চট্টোপাধ্যায় । 


২৭-২৮ আগস্ট ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজতবা আলি শতবর্ষ আন্তর্জাতিক 
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সেমিনারে অধ্যাপক অক্লণকুমার বসু “রবীন্দ্র শিষ্য মুজতবা আলি’ বিষয়ক নিবন্ধ 
পাঠ করেছেন । 


গত সংখ্যার প্রতিবেদনে সাত্ৰাগাছি পাবলিক লাইব্রেরির কাব্যপাঠ সংবাদে 
তিনটি নাম বাদ গিয়েছিল। সেশুলি হবে তপনকাস্তি দে, রবীন্দ্রনাথ চক্ৰবৰ্তী, 





৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে রবীন্দ্রর্চাভবনে অবনীন্দ্রনাথের ১৩৩তম 
জন্মতিথি পালিত হল। সুচনায় পিনাকী ভাদুড়ী আন্তর্জাতিক বাজারে 
অবনীন্দ্রনাথের আকা ছবির দাম কমে যাচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধীয় ধারণা, তার কুটুম কাটামের কাজ, জীবনযাপনে 
উদার খেয়ালিপনা, বাগেশ্বরী বক্তৃতা ইত্যাদির উদাহরণ দেন তিনি। কেমনভাবে 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে অবনীন্দ্ৰনাথ গ্ৰহণ করেছিলেন, সেকথাও বলেন। মূল বক্তা 
শিল্প সমালোচক প্রশান্ত দা বলেন অবনীন্দ্রনাথের ছবির স্বকীয়তা কখনোই 
হারাবে না, তিনি ভারতীয় শিল্পের জনক । একসময়ে ভারতীয় শিল্পের ধারা লুপ্ত 
হয়ে পাশ্চাত্য শিল্পের অনুশীলনই চলেছিল । ইন্দোপারসিক ছবির আ্যালবাম দেখে 
তিনি ভারতীয় আত্মার সন্ধানে নামলেন । নিজস্ব প্রথায় ছবি আকলেন এবং নতুন 
দরজা খুলে গেল। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই নব্য বঙ্গ-রীতির প্রসারণ 
ঘটলো। তিনি যে দেবদেবী নিয়ে ছবি আকলেন তাতে ভরে দিলেন মানবিক 
রস। বক্তা ‘গণেশ জননী’, 'শাজাহানের অন্তিম শয্যা’, “ভারতমাতা” প্রভৃতি ছবির 
কথা বলেন। তিনি কয়েকটি ছবিও দেখান। মুখোশের ছবির কথাও বলেন। 
অবনীন্দ্রনাথের কুটুম কাটামগুলি ঠিকমত সংরক্ষিত হয়নি, একথাও বলে দুঃখ 
জানান তিনি । 
অবনীন্দ্রনাথের “ঘরোয়া” থেকে তিনটি নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনান শাস্তা 
দাশগুপ্ত, শুভ্রা মুখোপাধ্যায় এবং এষণা গুপ্ত। 








কানাডা অভিবাসী ড. যদু সাহা তার লেখা তিনটি বই টেগোর রিসার্চ 
স্টির্টিউটকে উপহার পাঠিয়েছেন তিনটি রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ গ্ৰন্থ--১. 
Selected writings for children ২. The Flute, ©. Images of 
woman. ড. সাহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । 





১২ সেপ্টেম্বর বাংলা নাটকের আলোচক ও ইতিহাসের তথ্য সংরক্ষক 
হরীন্দ্রনাথ দত্তের জন্মশতবর্ষ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট পালন করেছে। 
পুষ্পিতা বসু রায় উদ্বোধন সংগীত গাইবার পরে প্রদীপ জ্বালালেন অজিত 
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ঘোষ । মঞ্জুলা বসু স্বাগত ভাষণে বলেন যে পিতা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ 
কবি সুধীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আড়ালে পড়ে গেলেও হরীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ক 
আলোচনা ছিল দীপ্তিময়। অরুণ কুমার বসু বলেন, হরীন্দ্রনাথ আত্মনিবিষ্ট সুবক্তা, 
আবৃত্তিকার ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গের সহায়তায় ইনস্টিটিউট এই অনুষ্ঠান 
করছে। বাংলা নাট্যইতিহাস ও রবীন্দ্রনাটকের পেশাদারি অভিনয়ের ইতিহাস 
তিনি রক্ষা করেছেন। হ্যাশুবিল, এমব্রেম, বিভিন্ন নাট্যদলের স্মারক তার সংগ্রহে 
ছিল। অজিত ঘোষ তার স্মৃতিচারণায় হরীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় দেন। শেখর 
সমাদ্দার হ্রীন্দ্রনাথের “সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ" পুত্তকের প্রসঙ্গটি 
এনেছিলেন ৷ হরীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র--অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, এও বলেছেন যে এ 
নাটকের সাফল্যের বড়ো কারণ ‘গান’। তার পিতৃব্য অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ 
দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ 

তার পারিবারিক গণ্ডির প্রভাবে সীমাবদ্ধতা থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে তার রঙ্গালয় 
সম্পর্কিত চিস্তার সূত্রে অন্যধারার অভিনয়কে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। হরীন্দ্রনাথ 
শ্ৰুতিনাটক হিসেবে নিবেদন করেন। 

হরীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে একটি ফোল্ডার এইদিন প্রকাশিত হয়েছিল। 








ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা শ্রীলা বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি 
পেয়েছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল--পত্ত্িকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : পরিচয় (১৯৩১-৬১) 


২৮ সেপ্টেম্বর ৯৯ বছর বয়সে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মূলক রাজ আনন্দের 
জীবনাবসান হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে ইংরেজি উপন্যাস রচনার তিনি ছিলেন 
পথিকৃৎ। ১৯৮৪ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি সভায় তিনি 
রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা করেছিলেন। 





২০০৫ সালে ইনস্টিটিউটের চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই উপলক্ষে আগামী 
১ ear EE eI 
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রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ওয়েবসাইট 
এ এখনো । যাঁরা এসব ওয়েবসাইট চা সারা 
* । | ৷ বলতে পারবেন। আৰ ৰসাহচ ব্যবহার করেন 
পূৰ্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি। অবশ্য ৭ রা যতদূর জেনেছি যে এগুলি এ 
আটি ভাতত রবীন্দ্রজীবন এতটাই বিশাল ও বিপুল যে হয়তো 
আজ; আম ডা ভাও তাৰনো নামানে ক চৰ রা 
Hai এক এক দিক নিয়ে ওয়েবসাইট প্রস্তুত করাই না-ও হতে 
টী সেইমত টানে হচ্ছে, মনে হয়। যেমন, ‘গীতাঞ্জলি’ pe বানের কা 
রিতু করন পরল 
[ইজ এবং দেশে বিদেশে তার প্রতিক্রিয়া অনুবাদের সংবাদ, 
এই সুত্রেই মনে 
এ পা 
প্রয়োজন । যে অ ১৮ রা ৯২০০, 
চেহারাটা পাও খবর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আছে, তাতে nat 
এতে যে খবর পাওয়া না। যেহেতু এসবই ইন্টারনেট মারফৎ আসে সম্পূর্ণ 
গাত ৮ ভাণ , জাৰ্মাণ, ওলন্দাজ ইত্যাদি। কিছু 
পাওয়া যায়। কিন্তু কোনোটাই পূৰ্ণতা পায়নি। ভাষায় অনুবাদের অল্পস্বল্স 
আরো উল্লেখযো ত পায়নি 
OE OE UE Cet EEE OU Sod EG OM উল 
০ ডা ইন্টারনেটের উৎস বিদেশি। এতে এখানকার বিভিন্ন 
অনুবাদ হয়েছে। খাসিয়া প্রধান ভাষাগুলি ছাড়া, প্ৰতযন্ত পৰদেশের ভাষাতেও এই 
এ নিয়ে আতৰ ১ একসময়ে অনুবাদ হয়েছে, হয়তো এখনো হয় 
ভাষাতেও রবীন্দ্র অনুবাদ ম্প্রতি একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ককবরক 
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বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ পদটি অনেকদিন শূন্য ছিল। এর ফলে 
উৎসাহী গবেষকদের প্রচুর অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। ভবনের মহাফেজখানায় 
প্রবেশাধিকার পাওয়া কঠিন হয়েছিল, এমনকী যাঁরা অন্দরে যেতেন তারা কোনো 
তথ্য, চিঠি, সংবাদ, বিবরণ কিছুই নথিভুক্ত করে আনতে পারতেন না। 
কাগজকলম সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই নিষিদ্ধ ছিল। 

সম্প্রতি ভবনের নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এর দরজা পুনর্বার 
খুলে দেবেন, গবেষণার কাজ যাতে ব্যাহত না হয় এমন ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয় 
করবেন । রবীন্দ্রনাথ যে ‘আমাদের লোক’ একথা আবার দেশবাসী অনুভব করতে 
পারবেন, তথ্যাদি তাদের কাছে অধিগম্য হবে, বিশ্বভারতীর কাছে এই প্ৰত্যাশা 
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ক্রোড়পত্র 


“রবীন্দ্রভাবনা'র সূচিপত্র 
(১৯৭৫-২০০০) 

রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। একাস্তভাবে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ক 
একমাত্র পত্রিকার ২৫ বছরের বিস্তারিত এই সূচি সংকলনের উদ্দেশ্য হল 
রবীন্দ্রগবেষণায় অনুসন্ধিতসু আগ্রহী গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য একটি পঞ্জি 
প্রণয়ন, যার সাহায্যে প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। 

এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে পত্রিকাটি এই দীর্ঘকাল একই নামে প্রকাশিত 
হয়নি। প্রথমে এর নাম ছিল “রবীন্দ্রচর্চা” (১৯৭৫-৭৬), পরে এর নামান্তর হয় 
“রবীন্্রভাবনা'। ১৯৭৭ থেকে এই নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এটির 

এই সুচির তিনটি অংশ- 
প্রথম অংশে থাকছে রবীন্দ্রভাবনা"র সম্পূর্ণ সূচি। (সংখ্যানুযায়ী) 
দ্বিতীয় অংশে থাকছে প্রসঙ্গসূচি। 
তৃতীয় অংশে থাকছে লেখক সুচি। 

সুচিপত্রটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হবার পরে একত্রে একটি 
গ্রহুরূপে প্রকাশিত হবে। প্রস্থের ভূমিকায় সম্পাদনার ইতিহাস ও সকল 
সম্পাদকের নাম পাওয়া যাকে! 





রহীন্দ্রভাবনা 
(১৯৭৫-২০০০) 


সম্পূৰ্ণ সুচি 
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শুরুর গুরু মহাগুরু - অমিতাভ চক্রবর্তী ৮১।১ 1৩৩৫ 
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চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো - সৌম্যে্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০।৪-৫।৫০ 

ছন্দ ধাঁধা ৮০।৯।৯৭ 
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রবীন্দ্র কুমার দাশগুস্তের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ ৯৬।২।৯৪ 

রবীন্দ্র কাব্য নাট্য ৯৫1৪ 1৬৪ 

রবীন্দ্র কাহিনীর চিত্ররূপ ও সত্যজিৎ রায় ৯২ ।৩।৫৭ 

রবীন্দ্র গ্রন্থ মেলা ২০০০1৩1৩৫ 

রবীন্দ্র গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন ৮৩।২।১৭, ৮৩1৬ 1৯৭ 
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৯১।৭1১৩২, ৯২1৩।৫৫, ৯৩২৫১, ৯৪।৩1৩২, ৯৫২৭৪, 
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রবীন্দ্র চর্চার নতুন বই ৯২1২।৬৮, ২০০1।৩।৪৩ 
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রাজনৈতিক নাটক এবং... ৯৯।৩।৭৫ 

রাজা : সংবর্তের অভিনয় ২০০০।১-২।১৭৬ 
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সাধারণ সভা ৯৪।১।৭৮ 

সাহানা দেবী স্মরণ সভা - সোমা মুখোপাধ্যায় ৯০।৬।১০২ 
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চিত্তব্রত পালিত ৯৮1৪ 1২৪ 

চিত্রা দেব - ৭৬ ।৬।৪৯, ৭৬।৭1।৫৮ 

জগদীশ ভট্টাচার্য ৮২।৭-৮1৭৫, 

ভাষণ ৮৪ |১ 1১২, ৮৯ ৮১৭২২ 

জগন্নাথ ঘোষ ৯০1১১ ১৮৩ 

জয়ন্তী রায় ৭৬৪২৯, ৭৮৬৭০, ৭৯।১০-১১।৯৫, ৮১।৮।১০৯, ৮২1১০- 
১১।১০৯, ৮৪।২-৩1৫৪, ৮৬৩৪৯, ৮৭২৩৩, ৯০।১-২।২৮, 
৯০1৮-৯-১০1১৪৫, ৯০1১১১1১৮১১, ৯১।৩1৭১, ৯১।১১-১২৷১৯২, 
৯৭।১।৪২, ৯৮২৫৯, ২০০০1৪ 1২৮ 

জুবাইদা গুলশান আরা ৯৬।২।১৭ 

তপন সেন (চিঠি) ৮৪।১০-১১।১৯০ 

তপশ্রী দাস ২০০০।১-২।১১৭, ২০০০।১-২।২৬৩, (শৈলজারঞ্জন বিশেষ 
সংখ্যা) ৮৮ স্বরলিপি বিশেষ সংখ্যা ।৫৬ 

তপোন্ৰত ঘোষ ৮৭1৫-৬।১৫৭ 

তরুণ মুখোপাধ্যায় ৯৩।২।৫৩, ৯৫1৩৮, ৯৬1৪৩ 

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮1৯ 1৩, ৮৫।৯-১০ 1১৯৮৫ 

তুষার চট্টোপাধ্যায় ৭৮।৯-১০।১০১ 

দিনেন্দ্রনাথ ৮১।১২।১৩৮, ৮১।১২।১৪১ (চিঠি) ৮৩।৪-৫।৬৯ 

দিলীপ কুমার দত্ত ৭৫1৯-১০1৫২, ৭৬1৭1৫৬, ৭৬।৯-১০।৭২, ৭৭ 1৩1১৮, 
৭৮1৫ 1৬৩১১, ৮২ ।১০-১১ । ১০৩, ৮৭ 1৯০৪৬ 
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দিলীপ বিশ্বাস ৮২।১০-১১।১০৫, চিঠি) ৮৫1২1৪৫, (ভাষণ) ৮৮ স্বরলিপি 
সংখ্যাও 

দিলীপ রায় ৭৬৪২২, ৭৮1৮ 1৮৫ 

দীনবন্ধু এশুরল্জ ৮১1৪1৭৪, ৮১।৬।৯৩, ৮১৭৯৮, ৮১৯।১১৭, ৮১।১০- 
৬১ |১ ২৭২ 

দেবদত্ত জোয়ারদার ৯৮।১ 1৩১ 

দেবদাস জোয়ারদার ৭৭4181818৭7, ৭৭1১১1৯১৩০১ ৭৮5৪ 1৩95, ৮২ ।5-৮া [৮২, 
৮৬1৪-৫1৫৭, ৮৬।১১।১৯১, ৯১1৪-৫1৮৩, ৯২1১৩ ৯২1২ ৬৪, 
৯২1৩।৪৬, ৯২1৪ ২৬, ৯৩১২৪, ৯৩।২1৩৯, ৯৩২৫৩, ৯৭।২।১ 

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩ ।৩।১৫ 

দেবব্রত চক্ৰবৰ্তী ৮৬ ।৮।১৫৪, ৮৭ ৷২।৩৭, ৮৯ ।৫-৬ ।৮৩ 

দেবব্ৰত পালিত ৮৫ ৷৯-১০ ৷৷২৫৮, ৮৭।৪।৭৭,, ৮৮৷৩।২৫, ৯০1৬।১০৩, 
৯০ ।৮-৯-১০ ।|১৬৭, ৯২ 1৪1৩৫, ৯৪।১৷৬১, ৯৫১1১, ৯৫।২।৫, 
৯৮।২।১ 

দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ৮১।১২।১৪৩ 

ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মা ৮৪ নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা ।৫৭ 

ধীরেন্দ্র দত্ত ৮৪।১২।২১১ 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩।১১-১২।১৮৫, ৮৪১১৯, ৮৪ ।২-৩।৫১, ৮৪ 1৪- 
৫1৭৭, ৮৪1৬।১০৩, ৮৪1৭1১২০, ৮৪ ।৮-৯ |১৪৭ 

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ৮০।৪-৫ 1৩৫, (চিঠি) ৮৫।৯-১০।১৯১ 

ধ্রুব গুপ্ত ৯৫।৩।১ 

নগীন দাস পারেখ ৮২।৪-৫।৪৯ 

ননীভূষণ দাশগুপ্ত ৮৩।৯-১০।১৬৩ 

নরেন্দ্র কুমার মিত্র ৯১1৩ ।৩৭, ৯৫।১।৫০, ৯৬।৩।২৪ 

নলিনী কিশোর গুহ ৭৭1১১।১০৮ 

নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার বিশেষ সংখ্যা ।১৮৫ 

নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য (ভাষণ) ৮০।১।১ 

নিমাই সাধন বসু ৮৫।৯-১০।১৭৮ 

নিলীমা সেন ২০০০।১-২।১৩৫ 

নীরোদ রায় ৭৬।৪।২২, ৭৮ 1৮1৮৫ 

নীহাররঞ্জন রায় (ভাষণ) ৭৮।১।৪, ৮০।১১-১৯।১২১ 

পিনাকী ভাদুড়ী ৭৬।২-৩।১৩, ৭৭1৫1৬৪, ৭৮।৩।২১, ৮০1২।১১, ৮০।৯ 1৯৫, 
৮১।৮।১১৬১, ৮৩1৯২1২৯২৮১ ণ ৮চ৪ ৪4৫৭১, ৮৪ 1৬ 1১৯০১% ৮ভ ।-=৩, 
৮৬।৬1১১৬, ৮৭ ।১২ ৷৷২৭৬, ৮৯1৪ 1৭৯, ৮৯।৬।১৫৫, ৮৯।১২।২৩১, 
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৯১1৪-৫।৯৯, ৯২1১1৩৯, ৯২৪১, ৯৪৷৪৷৭২, ১৯৬।২।৯০, 
৯৬1৪ 1৩২, ৯৮1৩ 1৪৮, ৯৯।২।৫৬, ২০০০।৩।৩২ 

পিয়ার্সন (চিঠি) ৮০ ।৭-৮ ।৮৮ 

পূরবী বসু ২০০০।১-২।১৭২ 

প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় - ৭৫।২।১ (ভাষণ), ৭৫1২৪, ৭৫1২৪, ৭৫1৩-৪ ১০ 
(চিঠি), ৭৫।১১-১২।৬১, ৭৬1৫1৩৮, ৭৬1।১১-১২।৭৫, ৭৭1৪8 18৪২, 
৭৭ 1৫1৬০, ৭৭1৯৯৩, ৭৭।১২1১১৫ (চিঠি) ৭৮1৬ ।৬৯, 
৭৮।১২।১১১, ৭৯1৫1৫৮, ৭৯৬৬০, ৭৯৷৯-১০৷৮৭, ৭৯।১১- 
১২1৯৯, ৮০1১৭, ৮০1৩।২২, ৮০1৪-৫1২৮, ৮০1৬1৬৪, ৮০।৭- 
৮1৭৯১ ৮১।১০-১১।১২৬, ৮২৯৯৫, ৮৩1৪-৫1৯৫, ৮৩1১১ 
১২১৮২, ৮৩।১১-১ ২1১৯৬, ৮৪ ৬1১০১, ৮৪1৭ ।১ ২৬, 
৮৫ 1৮ 1১৬৮, ৮৫ ।৯-১০ ।২৭৭ 

প্ৰণব দত্ত (চিঠি) ৮৫ ।১১-১২৷৩৫৮ 

শ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৯৩ ।১ ।৪১ 

প্ৰণবেন্দ্ৰ নাথ ঘোষ ৮৯১১ ৷২১৩ত 

প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ৮০ ।১১-১২।১২৩ত 

প্রফুল্ল কুমার দাস স্বরলিপি বিশেষ সংখ্যা।২২ _ 

প্রফুল্ল চক্রবর্তী ৯৩।২।১০, ৯৭1১১, ৯৯1১ 1৩৩ 

প্রবীর কমার দেবনাথ ৮৩।৭।১২৭, ৮৭1৯।২৪৬ 

প্রবীর সরকার ৯৬1৪ 1১৩ 

প্ৰবোধ সেন (চিঠি) ৭৬1৬।৪১, ৯৫1৩ 1৩৯ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৮1৪ 1৩১, ৭৯1৫1৫৮, ৮০1৪-৫ 1৩৯ 

প্রভাত সেন ৮৪।১০-১১।১৯১, ৮৫ ।৷৬-৭ ।৷১৩০, ৮৫1৯-১০।২৩১ 

প্রমথনাথ বিশী ৭৭1১১, ৭৭1৫1৫৭, ৮০1১২, ৮০1৪-৫1৪৫ - ভাষণ 
৮০1৩।২১, ৮০1৪-৫1৫৫ = চিঠি ৮৭1৭।৭১, ৮০1১০।১০৮, ৮০1১ ১- 
১২১২১, ৮১1৭1৯৯, ৮১।১২।১৪১, ৮৩1৬।১১০, ৮৩।৭ 1১২৪, 
সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার বিশেষ সংখ্যা ।৮৭ 

প্রমদারঞরন ঘোষ ৮০1১০1১৯০৩০ 

প্ৰশান্ত কুমার দাশগুপ্ত ৭৬।৬।৪৫, ৭৮1৪1৪১, ৮১৩৬২, ৮২।১১-১২।১০৬, 
৮৬1৭।১৩৮,  ৯০1৪-৫।৬০, ৯৬২৪৬, ৯৭1২1২৪, ৯৮1৪১, 
৯৯।৩।২১, ২০০০।৩।১৪ 

বনফুল ৭৯।১-২।১০ (চিঠি), ৭৯।১-২।১০ 

বলাইলাল মুখোপাধ্যায় ৭৮।১২।১১৩ 

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য ৯৩1৪।১, ৯৬৩1৪ 
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বাসম্তী দত্ত চৌধুরী ৯১1৩৪৭ 

বাসন্তী মুখাজা ৯১1৩।৪০ 

বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ৯৯1৩ ।১ 

বিউটি মজুমদার ৯৩1৪ 1৭ 

বিজলী চট্টোপাধ্যায় (চিঠি) ৭৮।৩।২৩ 

বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী ৮১।৪।৬৯ 

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় ৯৩1৪ 1৩৫ 

বিশ্বজিৎ রায় ৯৬।১।৬৯ 

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯৯।৩।৪১ 

বিশ্বনাথ মণ্ডল ৭৭।১।৭ 

বীরাপ্লা ৮৬।২1৩২ 

বুলবুল সেনগুপ্ত ২০০০।১-২।১৫৫ 

ভক্তি দেবী ৭৮।২।১৩, ৭৮1৭ 1৭৭. 

ভবতোষ দত্ত ৮৫।৯-১০1১৭৯, ৮৫।১১-১২ 1৩৩৭, ৯৯1৪ 1২০ 

ভূদেব চৌধুরী ৭৯।১১-১২।১১২, ৮১1১-২৩৮, ৮৫ ।৯-১০ ৷৷২১৬, 
৮৬।১২।২১৬ (বক্তৃতা) ৮০ ৪-৫ 1৪৫ 

মণি দুবেদী ৮৫।৯-১০।২৩৯ 

মধুসূদন চক্রবর্তী ৮৫।৬-৭।১৩৮, ৮৫।১১-১২৩৫৮ (চিঠি) 

মনোরঞ্জন গুহ ৭৮।১২।১১৮ 

মঞ্জুলা বসু ৮২৷৬৷৬৮, ৮২১২।১২১, ৮৩৷৯-১০৷১৫৫, ৮৬1১৩, 
৮৭ ।১২।২৬৯, ৮৭1১ ২২৭৩, ৯০ ৪-৫ 1৭১, ১০ ৪-৫ 1৭৩, 
৯২।২।৭১, ৯৩৷১৷৭, ৯৩৷৩৷১, ৯৮৷১৷২২,  ৯৮1২1৪৪, 
২০০০৪ 1৩৫ 

মঞ্জুলা মিত্র - ৮৬।৯-১০।১৬৮১ ৮৬ ।১১।১৯৮, ৮৬1১৯১২1২১১, ৮৮১২২৩৮, 
৯০ 1৩1৪৪ 

মঞ্জুভ্ৰী মিত্র - ৮১1৪ 1৭৫, ৮৩1।২।২৫ 

মমতা দাশগুপ্ত ৮১৪ ৬৬ 

মলিনা রায় ৮৫।২1৩৫ 

মানসী দাশগুপ্ত - ৮২1৬।৭৪, ৮৮।৬১২৯, ৮৮1৭।১৬৯, ৮৯1৮।১৭৭, 
৯২১১৪, ৯৯1৩ 1৬৩ 

মিতা মুন্সী - ৯০।৬।১০১, ৯০।১১।১৭২, ৯১1।৯।১৬২, ৯১1।১০।১৮০, 
৯৩ 81৭, ২০০০।৪।১৯ 

মিলি চ্যাটাজী ৯০1৮-৯-১০।১৪৪ 

মীরা দেবী - সম্তোষচন্দ্র মজুমদার বিশেষ সংখ্যা ।৮৬ 
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মীরা মুখাৰ্জী ৯০।৮-৯-১০1১৫৩ 

মুলক রাজ আনন্দ ৮৪1২-৩।৪৮ 

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৮৫1৪-৫।১১৯ 

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৮৭1৪ 1৭৫ 

সৃদুচ্ছন্দা পালিত ৭৫1৬।৩২ (চিঠি), ৮৯1৮1১৬৫, ৯১।২।১৯, ৯৪1৩।১৭, 
৯৬২২৮, ৯৭২৪০, ৯৭1৩১, ৯৯1৩ 1৬৪ 

মোহনদাস করম চাদ গান্ধী (চিঠি) ৮২।৯1৯১ 

মোহন দাস প্যাটেল ৯৩।২।৫ 
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থেকে প্রকাশিত ও ওযেলনোন প্রিন্টার) ১২৪বি রাঙ্গা রামমোহন সরণা, 
_কলঙ্কাতা- "থেকে মুদ্রিত। 


মূল্য ১৫ টাকা 


